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জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০০৪ শিক্ষাবছর থেকে 
তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত 


পরিবেশ পরিচিতি-সমাজ 


জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড 
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা 


কর্তৃক প্রকাশিত 
প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত) 


প্রথম মুদ্রণ : নভেম্বর, ২০০৩ 


পুনর্মুদ্ণ : আগষ্ট ২০০৯ 


প্রচ্ছদ : বীরেন সোম 


চিত্রীজ্কনে : বীরেন সোম 


ডিজাইন : এন সিটি বি 


সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য 
মু্রণে : 


ভূমিকা 


প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এবং 
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, একটি বিস্তৃত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ পরিকল্পনা 
অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা সামগ্রীর মূল্যায়ন ও পরিমার্জন করা হয় এবং 
বিভিন্ন বিষয়ের নতুন পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য পঠন-পাঠন সামগ্রী প্রণয়ন করা হয় । 

পরিবেশ পরিচিতি-সমাজ বিষয়ের জন্য চিহ্নিত শ্রেণীভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতার ভিত্তিতে 
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, কর্তৃক নির্বাচিত এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের 
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত লেখকগণ তৃতীয় শ্রেণীর জন্য নতুন পাঠ্যপুস্তক 
“পরিবেশ পরিচিতি-সমাজ' রচনা করেন। কর্মশালার মাধ্যমে শ্রেণী শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, 
বিষয় বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞের সহায়তায় বইটির যৌক্তিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়। 
অতঃপর প্রফেশনাল কমিটি, এনসিসিসি এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় পুস্তকটির চূড়ান্ত 
অনুমোদন দেয় । 

হয়েছে, যাতে শিশু তার সামাজিক পরিবেশকে জানার, পরিবেশের ব্যবহার ও সংরক্ষণের 
প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে নির্ধারিত যোগ্যতাগুলো অর্জন করতে পারে । 

আমরা জানি, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত 
হয়। কাজেই পাঠ্যপুস্তকের আরো উন্নয়নের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ 
গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে প্রত্যাশিত সমৃদ্ধ 
বাংলাদেশ গড়ে তোলার নিরন্তর প্রচেষ্টার জঙ্গী হিসেবে শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠু বিকাশে বর্তমান 
সংস্করণে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস ও চেতনা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে 
পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে । পরবর্তী 
সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকগুলো আরো সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে । 
যারা এ বইটি রচনা, সম্পাদনা ও মূল্যায়নসহ মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজে সহায়তা করেছেন 
তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। যেসব কোমলমতি শিশুদের জন্য বইটি 
রচিত হল তারা উপকৃত হবে এবং আমাদের সকল প্রয়াস সফল হবে বলে আমি মনে করি। 


প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন 
চেয়ারম্যান 
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা 


অধ্যায় বিষয়বস্তু পৃষ্ঠা 
এক ৪ আমাদের পরিবেশ ১ 
দুই ৪ আমরা সবাই মানুষ ৮ 
তিন 8 পরিবার ও বিদ্যালয়ে আমাদের কাজ ১৭ 
চার ৪ পরিবার ও বিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলা ২৩ 
পাঁচ ৪ আমাদের দেশ ২৮ 
ছয় ৪ বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিবেশ ৩৮ 
সাত ৪ আমাদের সম্পদ ৪৩ 
আট ৪ আমাদের অধিকার ও কর্তব্য ৪৯ 
নয় ৪ শ্রমের মর্যাদা ৫৭ 
দশ ৪ গণতান্ত্রিক মনোভাব ৬৪ 
এগার ৪ বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সংস্কৃতি ৬৯ 
বার ঃ বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সমস্যা ৭৪ 


অধ্যায় - এক 
আমাদের পরিবেশ 


পরিবেশ কী 


আমাদের চারপাশে কী আছে এসো আমরা তা দেখি। কী দেখতে পাচ্ছি ? ঘরবাড়ি, 
পাখি, ফুল-ফল ইত্যাদি । আমাদের চারপাশের এসব কিছু নিয়েই আমাদের পরিবেশ । 
পরিবেশের উপাদান 

পরিবেশে যা কিছু রয়েছে সে সবই পরিবেশের উপাদান। এই যে আমাদের চারপাশে 
এত কিছু দেখতে পাচ্ছি এগুলো কি সব মানুষের তৈরী ? না এর মধ্যে অনেকগুলো 
মানুষের তৈরী নয়। এগুলো প্রকৃতির অবদান। নিচের ছকে লিখি কোনগুলো মানুষের 
তৈরী আর কোনগুলো প্রকৃতির অবদান । 


> ১। 
২। ২। 
৩। ৩। 
৪ । ৪ । 


আমরা পরিবেশকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি । (১) প্রাকৃতিক পরিবেশ (২) সামাজিক 
পরিবেশ । গাছপালা, মাটি, পানি, বায়ু ইত্যাদি নিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ গঠিত । এগুলো 
পরিবেশের প্রাকৃতিক উপাদান । 


এখন দেখি পরিবেশের সামাজিক উপাদান কোনগুলো । কোন সব উপাদান মানুষ তৈরী 


২ পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 
রাস্তা ইত্যাদি। এগুলোও আমাদের পরিবেশের উপাদান । পরিবেশের উপাদানগুলোর 
মধ্যে যেগুলো মানুষ তৈরি করে এবং নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলো নিয়েই গড়ে ওঠে আমাদের 
সামাজিক পরিবেশ । 

নিচের ছকে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানগুলো লিখি । 


সামাজিক পরিবেশের উপাদান প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান 
> > 
২। ২। 
৩। ৩। 
৪ । 8৪। 


সামাজিক পরিবেশের একটি অতি পরিচিত উপাদান আমাদের বাড়ি । বাড়িতে সাধারণত 
শৌচাগার ইত্যাদি। একেক কাজে একেক ঘর ব্যবহার করা হয়। 


চিত্র ১: বাড়ি 
বসারঘরে মেহমান আসলে বসতে দিই । গল্পগুজব করি । শোবারঘরে ঘুমাই, খাবারঘরে 


আমাদের পরিবেশ ৩ 
খাই। রান্নাঘরে রান্না করি। গোসলখানায় গোসল করি। প্রস্রাব ও পায়খানার জন্য 
শৌচাগার ব্যবহার করি। 


বিদ্যালয়ে আমরা লেখাপড়া করি । শিক্ষকের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখি। আমাদের 


৮৯ 
৮ দশ ১০৯ 
টড ৪ A 
1070 ইস ৫ 


14 = ৫ 16৮ ৫ 
৬ 858 9 AA ৮১ 
URI fi 


চিত্র ২: একটি বিদ্যালয় 


আমরা প্রতিদিন বিকালে মাঠে খেলি । খেলাধুলা করলে মন উৎফুল্ল হয়। অসুখ-বিসুখ 
কম হয়। শরীর সুস্থ থাকে । 


8 পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 


রাস্তা যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম ৷ রাস্তা দিয়ে আমরা একজনের বাড়ি থেকে অন্য 
জনের বাড়িতে যাই। রাস্তা দিয়ে আমরা স্কুলে যাই। বেড়াতে যাই । হাটবাজারে যাই। 
সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য আমরা এগুলোর যত্ নেব ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন 
রাখব। 


পু na oil 


খেলার মাঠ - 
পরিবেশ দূষণ 
আমরা যে বাড়িতে বাস করি তার পরিবেশ যদি নোংরা হয় তাহলে আমাদের শরীর 
খারাপ হবে । বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ অপরিষ্কার থাকলে অসুখ-বিসুখ হয়। খেলার মাঠে 
যদি গর্ত থাকে বা মাঠ অসমতল হয় তাহলে আমরা পড়ে ব্যথা পাব। রাস্তা যদি 
অপরিষ্কার হয় তাহলে আবর্জনার দুর্গন্ধ শরীর খারাপ করবে । সুতরাং পরিবেশ কোন 
কারণে দূষিত হলে আমাদের জীবন ও স্বাস্থ্যের জন্য তা ক্ষতিকর। এই যে পরিবেশ 
নষ্ট হওয়া একেই পরিবেশ দূষণ বলে। 

আমাদের বাড়ির ভেতরে অথবা বাইরে যদি আবর্জনা জমে তাহলে আবর্জনার দূর্গন্ধ 
পরিবেশ দূষণ করে । বাড়ির পায়খানা যদি ঠিকমত পরিষ্কার না করা হয় তাহলে 


আমাদের পরিবেশ ৫ 
পায়খানার বর্জ্য পরিবেশকে দূষিত করে । বাড়ির আশেপাশে ডোবা অথবা আবদ্ধ পানি 
থাকলে মশা-মাছি হয়। মশা-মাছি নানারকম রোগ সৃষ্টি করে। সেই সাথে বাড়ির 
পরিবেশ দূষিত হয়। 

যেমন কলার খোসা, বাদামের খোসা ইত্যাদি রাস্তায় ফেললেও রাস্তা নোংরা হয়। 
অনেক সময় রাস্তার পাশে বাড়ি করার জন্য ইট বালু রাখা হয়। ফলে রাস্তা ছোট হয়ে 
যায়। মানুষের চলাচল করতে অসুবিধা হয় । এভাবে রাস্তার পরিবেশ নষ্ট হয়। 
বিদ্যালয়ে আমরা যদি অযথা হৈ চৈ করি তাহলে লেখাপড়ার ব্যাঘাত ঘটে । আশেপাশে 
জোরে মাইক বাজালে এবং গাড়ির হর্ণ জোরে বাজালে বিদ্যালয়ের পরিবেশ নষ্ট হয়। 
খেলার মাঠে ময়লা-আবর্জনা ফেললে খেলতে অসুবিধা হয়। গরু-ছাগল খেলার মাঠে 
মলত্যাগ করলে খেলার মাঠের পরিবেশ দূষিত হয়। 

সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান কিভাবে দূষিত হয় নিচের ছকে লিখি । 
বাড়ি 

রাস্তাঘাট 

বিদ্যালয় 

খেলার মাঠ 

পরিবেশ দূষণ বাংলাদেশের অন্যতম সমস্যা । পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে আমরা চেষ্টা 
করব । এজন্য আমরা- 

১। যেখানে সেখানে ময়লা-আবর্জনা ফেলব না। ডাস্টবিন বা নির্দিষ্ট জায়গায় 
ময়লাফেলব। 

২। ঘরবাড়ি, বিদ্যালয়, শ্রেণীকক্ষ, রাস্তাঘাট, খেলার মাঠ সবসময় পরিষ্কার রাখব । 
৩। খোলা জায়গায় মলমুত্র ত্যাগ করব না । পায়খানা ব্যবহার করব। 

৪। রাস্তায় এবং যেখানে সেখানে থুথু এবং কফ ফেলব না। 

৫ ৷ পুকুর, খাল ও নদীর পানিতে ময়লা আবর্জনা ফেলব না। 

আমরা পরিবেশে বাস করি । আমাদের পরিবেশ পরিষ্কার ও সুন্দর রাখা আমাদের সবার 
দায়িতৃ। 
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অনশীলনী 


১। উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর : 
(কে) বাড়িতে সাধারণত কয়েকটা _____থাকে। 
(খ) পরিবেশে যা কিছু রয়েছে সে সবই __ উপাদান । 
(গ) বিদ্যালয়ে আমরা ______করি। 
(ঘ) রাস্তা __ অন্যতম মাধ্যম । 
২। নিচের শুদ্ধ উত্তিগুলোর ডান পাশে “শু এবং অশুদ্ধ উত্তিগুলোর ডান পাশে 'অ' লেখ : 
(ক) পরিবেশের উপাদানগুলোর মধ্যে যা মানুষ তৈরি করে এবং নিয়ন্ত্রণ করে 
সেগুলো নিয়েই সামাজিক পরিবেশ । 
(খ) দালানকোঠা, রাস্তাঘাট প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান । 
(গ) বিদ্যালয়ে আমরা অযথা হৈ চৈ করলে বিদ্যালয়ের পরিবেশ দূষণ হয়। 
(ঘ) জোরে মাইক বাজালে পরিবেশ দূষণ হয় না। 
৩। বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলো মিল করে খাতায় লেখ : 


(কে) আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে | নদী-নালা 

(খ) প্রকৃতির অবদান তাকে পরিবেশ বলে 

(গ) আমরা বিকালে প্রতিদিন শরীর সুস্থ হয় 

(ঘ) রাস্তা দিয়ে আমরা একজনের বাড়ি | অন্যজনের বাড়িতে যাই 
থেকে মাঠে খেলি 


৪ | সঠিক উত্তরের পাশে টিক (এ) চিহ্ন দাও : 

৪.১ সামাজিক পরিবেশের উপাদান কোনটি? 
(ক) পশু (খ) গাছপালা 
(গ) বিল (ঘ) ঘরবাড়ি 


আমাদের পরিবেশ 


৪.২ প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান কোন্টি ? 

(ক) মসজিদ (খ) নদী 

(গ) মন্দির (ঘে) বিদ্যালয় 
৪.৩.নিচের কোন্টি প্রকৃতির তৈরী ? 

(ক) পুকুর (খ) দালানকোঠা 

(গ) রাস্তাঘাট (ঘ) গাছপালা 
8.8. নিচের কোনটি মানুষের তৈরী ? 

(ক) মাটি (খ) বায়ু 

(গ) মসজিদ (ঘ) পানি 
৫। অল্প কথায় উত্তর দাও : 


(ক) সামাজিক পরিবেশ কাকে বলে ? এর উপাদানগুলোর নাম লেখ। 
(খ) প্রাকৃতিক পরিবেশ কাকে বলে ? এর উপাদানগুলোর নাম লেখ। 
(গ) পরিবেশ দূষণ কী £ বিদ্যালয়ের পরিবেশ কীভাবে দূষিত হয় ? 
(ঘ) একটি বাড়ির পরিবেশ কীভাবে দূষণমুক্ত রাখা যায় ? 

(ঙ) রাস্তাঘাট কীভাবে দূষিত হয় ? 

(চ) পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখতে আমরা কী কী করব ? 


অধ্যায় - দুই 
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আমরা তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি । আমাদের বিদ্যালয়ে অনেক ছাত্র-ছাত্রী । এছাড়া রয়েছেন 
শিক্ষক ও কর্মচারি । আমাদের প্রত্যেকের আলাদা নাম রয়েছে। ছাত্র, ছাত্রী, শিক্ষক, 
কর্মচারি আমরা সবাই মানুষ । 

বাড়িতে বা বাসায় আমরা অনেকে একসাথে বাস করি । আমাদের পাড়া বা মহল্লায় অনেক 
লোক বাস করি। গ্রামে বা শহরেও অনেক লোক বসবাস করি । আমাদের দেশে অনেক 
লোক বাস করি। পৃথিবীতে আমরা অনেক লোক বসবাস করি । আমরা সবাই মানুষ । 


১। তৃতীয় শ্রেণীতে যারা পড়ি। 

২। আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্র, ছাত্রী, শিক্ষক ও কর্মচারি । 
৩। আমাদের বাড়ি বা বাসায় যারা বাস করি। 

৪ | আমাদের পাড়া বা মহল্লায় যারা বাস করি। 

৫। আমাদের গ্রাম বা শহরে যারা বাস করি । 

৬। আমাদের দেশে যারা বাস করি। 

৭। আমাদের পৃথিবীর সকল লোক। 
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আমাদের দেশে- 

বিভিন্ন ধর্মের লোক বাস করি। 

বিভিন্ন পেশার লোক বাস করি। 

বিভিন্ন বয়সের লোক বাস করি । 

ছেলে-মেয়ে বা নারী-পুরুষ বাস করি। 
এখন নিচের ছকটি পুরণ করি- 


আমাদের দেশে বাস করেন 


> 
২। 
৩। 
৪। 


আমাদের সবাইকে নিয়ে আমাদের সমাজ গঠিত। এসো সমাজের সবার সম্পর্কে জানি । 
বিভিন্ন ধর্মের মানুষ 

বাংলাদেশে আমরা প্রধানত চার ধর্মের মানুষ বাস করি । 

এ ধর্মগুলো হচেছ- ১। ইসলাম ধর্ম ২। হিন্দুধর্ম ৩। বৌদ্ধধর্ম ৪। খিস্টধর্ম। 
প্রত্যেক ধর্মের বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও উৎসব রয়েছে । 

ইসলাম ধর্মের প্রধান প্রধান উৎসব হচেছ - 

১। ঈদ ২। শবেবরাত ৩। শবেকদর ৪ | উঈদ-এ-মিলাদুননবী 

বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা এসব উৎসব পালন করি। 

ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের মুসলমান বলা হয় । ঈদ মুসলমানদের সবচেয়ে বড় উৎসব । 
বছরে দুইটি ঈদ পালন করা হয়। ঈদ দুইটি হচেছ ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আযহা । 
রমযানের এক মাস রোযার পর ঈদ-উল-ফিতর পালন করা হয়। জিলহাজ্ব মাসের দশ 
তারিখ ঈদ-উল-আযহা পালন করা হয়। এ ঈদকে কুরবানীর ঈদও বলা হয়। 

ঈদের দিন সকল মুসলমান নতুন পোশাক পরেন। ঈদগাহ অথবা মসজিদে গিয়ে ঈদের 
নামায আদায় করেন । এদিন প্রত্যেক বাড়িতে মজার মজার খাবার রান্না হয়। প্রতিবেশী, 
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আত্মীয়, বন্ধু সবাই মিলে এসব খাবার খাওয়া হয়। ঈদ উপলক্ষে গরিব-দুঃখীদের 
নানাভাবে সাহায্য করা হয়। 


৮০ / পর 
ut 5h 
চিত্র ২ : ঈদ উৎসব 

মুসলমান শিশুরা ঈদের দিন বিভিন্ন রঙের নতুন পোশাক পরে । তারা দল বেঁধে ঘুরে 
বেড়ায়। খেলাধুলা করে । আরও নানাভাবে আনন্দে মেতে ওঠে । 
শবেকদর মুসলমানদের অন্যতম উৎসব । ২৭শে রমযানের রাতে হযরত মুহাম্মদ (স)- 
এর ওপর পবিত্র কুরআন শরীফ নাযিল হয়। এ উপলক্ষে শবেকদর পালন করা হয়। 
সারারাত জেগে মুসলমানগণ আল্লাহর ইবাদত করেন। গরিব-দুঃখীদের সাহায্য করেন । 
শিশুরাও বড়দের সাথে ইবাদতে অংশগ্রহণ করে । 
শবেবরাত উপলক্ষে মুসলমানগণ বিশেষ নামাজ পড়েন। কুরআন তেলাওয়াত করেন। 
দান-খয়রাত করেন। এ উপলক্ষে বাড়িতে বাড়িতে বিশেষ খাবারের আয়োজন করা 
হয়। শিশুরা নানাভাবে আনন্দ লাভ করে । 
হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জন্ম উপলক্ষে ১২ই রবিউল আউয়াল ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী পালন 
করা হয়। দরুদ ও সালাম পাঠ করে মুসলমানগণ এ দিনটি পালন করেন। 
হচ্ছে- ১। দুর্গাপূজা ২। সরস্বতীপূজা ও ৩। লক্ষ্মীপূজা । 


আমরা সবাই মানুষ ১১ 
দুর্গাপূজা শরতকালে উদযাপন করা হয়। হিন্দুদের নিকট দুর্গা শক্তির দেবী । এ পুজার 
সময় বিভিন্ন রকম মিষ্টি, নাড় ও ফল বিতরণ করা হয়। শিশুরা রং বেরঙের নতুন 
জামা-কাপড় পরে আনন্দে মেতে ওঠে । 


চিত্র ৩: দুর্গা পুজা 
সরস্বতী পূজা করে। এ পুজায় তারা মিষ্টি, ফল, ফুল বিতরণ করে। শিশুরা এ পূজায় 
বিশেষ আনন্দ লাভ করে । 
হিন্দুদের নিকট লক্ষ্মী ধন-সম্পদের দেবী । তাই তারা বিশেষ ধুমধামের সাথে লক্ষ্মীপূজা 
করেন। শিশুরা এ পূজায় নানাভাবে আনন্দ লাভ করে । 
87555525888 
করা হয়। এসময় ET IE 7 
বৌদ্ধগণ গৌতম 
বুদ্ধের বিশেষ 
বন্দনা করেন। 
শিশুরা তাতে অংশ 
গ্রহণ করে। 


১২ পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 


বৌদ্ধরা বুদ্ধ পূর্ণিমার ন্যায় মাঘী পুর্ণিমাও অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। সকল 
বয়সের নারী-পুরুষ এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। 

বড় দিন খ্রিষ্টানদের প্রধান উৎসব । ২৫শে ডিসেম্বর যীশু খিষ্টের জন্ম দিন। তাই এই 
দিনে উৎসবটি পালন করা হয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। খ্রিষ্টধর্মের 
সকলেই এদিন প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করেন। শিশুরা নতুন পোশাক পরে আনন্দে মেতে 
ওঠে । এছাড়া খিষ্টধর্মের মানুষ “গুড ফ্রাইডে’, ইস্টার সানডে’ পালন করেন। 


এখন নিচের ছকটি পূরণ করি- 
বিভিন্ন ধর্মের প্রধান প্রধান উৎসব 
ধর্মের নাম উৎসবের নাম 
১। ইসলাম ধর্ম 
২। হিন্দুধর্ম 
৩। বৌদ্ধধর্ম 
৪। খিষ্টধর্ম 


আমরা সকলে নিজ নিজ ধর্মের উৎসব-অনুষ্ঠান পালন করি। নিজেদের ধর্মের উৎসবে 
অংশগ্রহণ করে আনন্দ লাভ করি। এসব ধর্মীয় উৎসবে আমরা আমাদের শ্রেণীর অন্য 
ধর্মের বন্ধদের আসতে বলব । আমাদের বিদ্যালয়, পাড়া বা মহল্লার অন্য ধর্মের 
বন্ধ্দেরও আসতে বলব । ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে সব ধর্মের বন্ধৃদের শুভেচ্ছা জানাব । 
ফুল, কার্ড ইত্যাদি উপহার দেব। এক সাথে আনন্দ করব । মজার মজার খাবার খাব । 
এক সাথে খেলাধুলা করব। 


আমরা সবাই মানুষ ১৩ 
এখন নিচের ছকটি পূরণ করি- 
ধর্মীয় উৎসবে অন্য ধর্মের বন্ধূদের জন্য আমরা কী কী করব। 


> 
২। 
৩। 
৪ । 
বিভিন্ন পেশার মানুষ 


কামার, কুমোর, ধোপা, নাপিত, মুচি, রিকসাচালক, ঠেলাগাড়িচালক, ফেরিওয়ালা । 
আরও রয়েছেন শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, বিচারক, আইনজীবী, ব্যবসায়ী ইত্যাদি । 
আমরা সবাই মানুষ । 

নানা বয়সের মানুষ 

আমাদের সমাজে নানা বয়সের মানুষ রয়েছেন। অনেকে আমাদের মতই শিশু । অনেকে 
আবার আমাদের চেয়ে ছোট । অনেকেই আমাদের বড় । বয়সে ছোট-বড় হলেও আমরা 
সবাই মানুষ । সবার সঙ্গে আমরা ভাল ব্যবহার করব । প্রয়োজনে অন্যের সহযোগিতা 
নেব। আবার অন্যকে সহায়তা করব । 


মেয়ে শিশু ও ছেলে শিশু 

সমাজে আমরা অনেক শিশু রয়েছি । আমাদের কেউ কেউ ছেলে । আবার কেউ কেউ 
মেয়ে। আমরা সবাই সমান। আমরা এক সাথে লেখাপড়া করি। এক সাথে খেলাধুলা 
করি। সমাজে আমাদের চেয়ে বড়রাও রয়েছেন। তারা কেউ নারী, কেউ পুরুষ । ছেলে- 
মেয়ে বা পুরুষ-নারী আমরা সবাই মানুষ । সমাজে আমাদের সবার গুরুত্ব সমান। একথা 
আমরা সবসময় মনে রাখব । 

বিভিন্ন আয়ের মানুষ 

সমাজে সবার অবস্থা এক রকম নয়। বিভিন্ন আয়ের লোক রয়েছেন । কেউ ধনী, কেউ 
দরিদ্র। কিন্তু সবাই মান্ষ। তাই সবাইকে আমরা সম্মান করব। আমাদের বাড়ির 
আশেপাশের দরিদ্র মানুষদের সাহায্য করব । আমাদের খেলার এবং পড়ার 


১৪ পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 
দরিদ্র সাথীদেরও সাহায্য করব। তাদের কী কী দিয়ে সাহায্য করব? প্রয়োজনমত 
করব । তাদের সাথে আমরা সবসময় ভাল ব্যবহার করব । 


এখন নিচের ছকটি পূরণ করি- 
আমাদের খেলার এবং পড়ার দরিদ্র সাথীদের কী কী দিয়ে সাহায্য করব- 
> 8৪। 
২। ৫। 
৩। ৬। 


বাড়িতে তারা চাষের কাজে সহায়তা করেন। গরু-ছাগল, হাস-মুরগি লালন-পালনে 
সহায়তা করেন। শহরের বিভিন্ন বাড়িতে বা বাসায় তারা নানারকম কাজে সহায়তা 
করেন। তারা সবাই মানুষ । আমাদের মতো তাদেরও সাধ, ইচ্ছা, পছন্দ ইত্যাদি 
রয়েছে। তাদের প্রতি সবসময় আমরা সদয় থাকব। তাদের সাথে সবসময় ভাল 
ব্যবহার করব। তাদের মনে কখনো দুঃখ দেব না। তাদের যে কোন প্রয়োজনে ও 
বিপদে-আপদে আমরা সাহায্য সহযোগিতা করব। 

আমাদের দেশে বিভিন্ন ধর্ম, পেশা, বয়স, আয় ইত্যাদির মানুষ রয়েছেন তা আমরা 
জানলাম । এমনিভাবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও নানা ধর্ম, পেশা, বয়স, আয় ও বর্ণের 
লোক বাস করেন। 

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাস করলেও আমরা সবাই মানুষ । আমরা একে অন্যকে সবসময় 
ভালোবাসব । একে অন্যের বিপদে এগিয়ে আসব । সবাইকে সহযোগিতা করব । অন্যের 
ধর্মকে শ্রদ্ধা করব। অন্যের দেশকে সম্মান করব। এভাবে আমরা সারা পৃথিবীতে শান্তি 
প্রতিষ্ঠা করব। 


আমরা সবাই মানুষ ১৫ 


অনুশীলনী 
১। সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পুরণ কর : 
(কে) বাংলাদেশে আমরা প্রধানত চার __ মানুষ বাস করি। 
(খ) ছেলেমেয়ে বা আমরা সবাই মানুষ । 
(গ) আমাদের খেলার ও পড়ার সাথীদের সাহায্য করব। 
(ঘ) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাস করলেও আমরা সবাই _____ | 
২। নিচের উত্তিগুলোর যেটি শুদ্ধ তার ডান পাশে “শু” এবং যেটি অশুদ্ধ তার ডান 
পাশে ‘অ’ লেখ : 
(ক) আমাদের দেশে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বাস করেন। 


(খ) আমাদের সমাজে সবার আয় এক রকম। 
(গ) সমাজে আমরা একই বয়সের মানুষ বাস করি । 
(ঘ) পৃথিবীর সকল মানুষকেই আমরা সম্মান করব । 

৩। বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলো মিল কর : 
(ক) আমরা সবাই ১২ রবিউল আউয়াল 
(খ) হযরত মুহাম্মদ (স)- এর জন্মদিন শ্রদ্ধা করব 
(গ) আমরা অন্যের ধর্মকে ২৫ ডিসেম্বর মানুষ 
(ঘ) যিশু খিষ্টের জন্মাদিন ২৭ রমযানের রাত 


৪ । সঠিক উত্তরটির পাশে টিক চিহ্ন (৭) দাও : 
৪.১ রমযানের এক মাস রোজার পর কোন উৎসব পালন করা হয়? 
(ক) ঈদ-উল-আযহা (খ) ঈদ-উল-ফিতর 
(গ) শবেবরাত (ঘ) শবেকদর 
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৪.২ হিন্দুদের শক্তির দেবী কে? 
(ক) দূর্গা (খ) লক্ষ্মী 
(গ) সরস্বতী (ঘ) কালী 
৪.৩ গৌতম বুদ্ধের জন্মদিন উপলক্ষে কোনটি পালন করা হয়? 
(ক) মাঘী পূর্ণিমা (খ) পিণ্ডদান উৎসব 
(গ) বুদ্ধ পূর্ণিমা (গ) কঠিন চিবরদান উৎসব 
8.8 খিষ্টধর্মের প্রধান উৎসব কোনটি? 
(ক) গুড ফ্রাইডে (খ) ইষ্টার সানডে 
(গ) তালপত্র রবিবার (গ) বড় দিন 
৫। অল্প কথায় উত্তর দাও 


(কে) আমাদের ধর্মীয় উৎসবে অন্য ধর্মের বন্ধৃদের নিয়ে কী কী করব? 
(খ) আমাদের দরিদ্র খেলার সাথী ও পড়ার সাথীদের জন্য কী কী করব? 


(গ) আমাদের বাড়িতে নানাকাজে সহায়তাকারী লোকজনের সঙ্গে কেমন ব্যবহার 
করব? 


(ঘ) কীভাবে আমরা সারা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করব? 


অধ্যায় - তিন 


পরিবার ও বিদ্যালয়ে আমাদের কাজ 


আমরা সকলেই কোন না কোন পরিবারে বাস করি । পরিবারের লোকেরা একে অপরকে 


ভালবাসে এবং শ্রদ্ধা করে। আদর, স্নেহ, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা পরিবারের সকলকেই 
আপন করে রাখে । 

পরিবারের সকলেই কিছু না কিছু কাজ করে। বলতো পরিবারে আমরা কে কী কী কাজ 
১। 

২। 

৩। 

৪ | 

৫। 

বাবা-মায়ের কাজ 


বাবা-মা আমাদের লালনপালন করার জন্য অনেক পরিশ্রম করেন । আমরা যেন কখনও 
দুঃখ-কষ্ট না পাই তারা সবসময় খেয়াল রাখেন । জন্মের পর থেকে তারা কত পরিশ্রম ও 
আদর করে আমাদের বড় করেন। আমাদের জন্য কী খাবার দরকার মা তা তৈরী 
করেন। আমাদের স্কুলে যাওয়া, সময়মত পড়তে বসা, খেতে বসা, সবকিছুতেই বাবা 
মার সজাগ দৃষ্টি থাকে । বিশেষ করে মা এসব ব্যাপারে বেশি সজাগ থাকেন অসুখ- 
বিসুখ হলে তারা সারারাত জেগে দুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। 

করার মত কাজ করেন। কোন কোন পরিবারের মাও ঘরের বাইরে গিয়ে এসব কাজ 
করে টাকা-পয়সা আয় করেন। কারো মা শিক্ষক, কারো মা ডাক্তার বা নার্স। কারো মা 
প্রকৌশলী । আবার কারো মা অফিস আদালতেও কাজ করেন। বাবা মা পরিবারের 
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কলম, পেনসিল যা কিছু দরকার সবকিছুই কিনে আনেন । এছাড়া ঘরের নানা কাজে 
বাবা মাকে সাহায্য করেন। 

আমাদের কাজ 

পরিবারে আমরাও কিছু কিছু কাজ করতে পারি । আমরা আমাদের পড়ার টেবিল ও বই- 
ব্যাগ গুছিয়ে রাখতে পারি। ছোট ভাইবোনের কাপড়, খেলনা ও অন্যান্য জিনিস ঠিক 
করে রাখতে পারি । খাবার টেবিল গুছিয়ে রাখতে পারি । মাকে পানি এনে দিতে পারি। 
হাস মুরগিকে খাবার দিতে পারি । বাড়ির আশেপাশের সবজিবাগান, ফুল অথবা ফলের 
গাছে পানি দিতে পারি। গাছ লাগাতে পারি এবং গাছের যত্ব করতে পারি। এছাড়া 
বাড়ির উঠান বা বাড়ির আশেপাশের জায়গাগুলো পরিষ্কার করতে পারি। বাবার জন্য 
ক্ষেতে খাবার ও পানি নিয়ে যেতে পারি । ছাগলকে খাবার ও পানি দিতে পারি । এছাড়াও 
যেমন- হাসমুরগি ও গরু ছাগল পালন, মৌমাছি পালন, মৎস্য চাষ, শাকসবজি চাষ, 
ফুলফলের চাষ ইত্যাদি । 

আমরা নিচের ছকটি পূরণ করি : 


১। 
২। 
৩। 
৪ | 
৫। 
মা বাবা ভাইবোন ছাড়াও অনেক সময় আমাদের পরিবারে দাদা, দাদী, চাচা, ফুপু, 
নানা, নানী বা মামা, খালাও থাকেন । তাদের জন্য আমরা কিছু করতে পারি। যেমন, 
আমরা দাদা-দাদীকে অথবা নানা-নানীকে ওষুধ খাওয়াতে পারি। তাদের খাবারটা 
সময়মত তাদের কাছে এনে দিতে পারি । তাদের নিয়ে বাড়ির আশেপাশে সকাল বিকাল 
একটু হাটাচলা করতে পারি। তাদেরকে খবরের কাগজ পড়ে শোনাতে পারি । মাঝে 
মাঝে সঙ্গ দিতে পারি। 

এছাড়াও মামা, খালা বা চাচা ফুপুকেও ছোটখাট কাজে সাহায্য করতে পারি। 


আমরা লেখাপড়া শেখার জন্য বিদ্যালয়ে যাই । লেখাপড়া ছাড়াও এখানে আমাদের আরও 
অন্যান্য কাজ রয়েছে । যেমন- আমরা শ্রেণীকক্ষ, বিদ্যালয়গৃহ ও আঙিনা পরিষ্কার- 
পরিচছন্ন রাখতে পারি । শিক্ষকদের নানাকাজে সাহায্য করতে পারি । এছাড়া বিদ্যালয়ের 
চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ ও অন্যান্য আসবাবপত্র আমরা পরিষ্কার রাখব । এগুলো যাতে নষ্ট 
না হয় সেদিকে খেয়াল রাখব । 

এসব কাজ আমরা শৃঙ্খলার সাথে করব । স্কাউটিং এর মাধ্যমে আমরা সুশৃঙ্খল হয়ে 
কাজ করার শিক্ষা লাভ করব। ৬-২৫ বছর বয়সী ছেলেমেয়েরা স্কাউট আন্দোলনের 
সদস্য হতে পারে। স্কাউটের তিনটি শাখা আছে । যেমন, কাব স্কাউট, স্কাউট ও 
রোভার স্কাউট ৷ স্কাউটিং হচেছ দেশপ্রেমিক, চরিত্রবান এবং আদর্শ নাগরিক হিসেবে 
ছেলেমেয়েদেরকে তৈরি করার আন্দোলন । ১৯০৭ সালে যুক্তরাজ্যের অধিবাসী লর্ড 
ব্যাডেন পাওয়েল স্কাউটিং আন্দোলন শুরু করেন। তিনি ৬-১১ বছর বয়সের শিশুদের 
জন্য কাব স্কাউট শাখা গঠন করেন। কাব অর্থ “সিংহ শাবক” । দেশের প্রায় প্রতিটি 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাব স্কাউট দল রয়েছে। লেডী ব্যাডেন পাওয়েল একইভাবে 
মেয়েদের জন্য গার্ল গাইডস প্রবর্তন করেন। ৬-১০ বছরের বালিকাদের নিয়ে গার্ল 
গাইডসের প্রথম শাখার নাম “হলদে পাখির ঝাঁক” । কাব স্কাউট ও হলদে পাখির ঝাঁক 
গঠন ও সমাজের উন্নয়নমূলক কাজ করার শিক্ষা লাভ করব। 
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বিদ্যালয়ে অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ 


বিদ্যালয়ে অনেক কাজ আছে যা একা করা সম্ভব নয় । বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থী মিলে 
সেগুলো করতে হয়। আমরা বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য ফুল ও সবজির বাগান করতে 
পারি। “বৃক্ষরোপণ সপ্তাহে" বৃক্ষরোপণে অংশগ্রহণ করতে পারি। বিদ্যালয়ের পুকুরে 
মাছের চাষে বড়দের সাহায্য করতে পারি। আমরা লেখাপড়ার পাশাপাশি এ ধরনের 
উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করব । 
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পরিবার ও বিদ্যালয়ে আমাদের কাজ ২১ 
আমরা বিদ্যালয়ে কী কী উন্নয়নমূলক কাজ করি তার একটি ছক পুরণ করি। 
১। 

২। 

৩। 

এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ 

পরিবার ও বিদ্যালয় ছাড়াও আমরা এলাকার নানা উন্নয়নমূলক কাজে অংশ নিতে পারি। 
আমরা আমাদের পাড়া বা মহল্লার ভাঙা রাস্তা বা সেতু মেরামত কাজে সাহায্য করতে 
পারি। ময়লা-আবর্জনা ফেলার একটি নির্দিষ্ট জায়গা তৈরি করতে পারি। সকলকে 


ডাষ্টবিন অথবা নির্দিষ্ট জায়গায় ময়লা 
ফেলার জন্য বলতে পারি। আমাদের হি 
পাড়ায় বা মহল্লায় একটি ছোট-খাট | ৪১৪ . টা 


চু 


3 NS oS ০০ 


গ্রন্থাগারও গড়তে পারি। ূ 
এলাকার সকলে মিলে রাস্তার পাশে | 77. রর । 0৫ ৯৬ 
বা বিভিন্ন ফাকা জায়গায় গাছ লাগাব। 28824 he 
গাছের যত্ন নেব। মাঝে মাঝে | 27-5 % ৃ 
পরিষ্কার-পরিচছন্নতা অভিযানে অংশ চিত্র: এলাকার উন্নয়ন মলক কাজ 
নেব। এর ফলে আমাদের পরিবেশ দূষণ হবে না। ডেঙ্গু এবং অন্যান্য কঠিন রোগের 
হাত থেকেও আমরা কিছুটা রক্ষা পাব। এভাবে আমরা পরিবার, বিদ্যালয় ও এলাকার 
উন্নতি করতে পারি। 
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অনুশীলনী 
১। সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পুরণ কর : 
(ক) আমরা সকলেই কোন না কোন ___বাস করি। 
(খ) বিদ্যালয়ে অনেক কাজ আছে যা করা সম্ভব নয়। 
(গ) আমাদের পাড়ায় বা মহল্লায় একটি ছোটখাট ___ গড়তে পারি। 


(ঘ) লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে বাবা মাকে ____ কাজে সাহায্য করতে পারি । 
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২। নিচের শুদ্ধ উত্তিগুলোর ডান পাশে ‘শু’ এবং অশুদ্ধ উত্তিগুলোর ডান পাশে “অ' লেখ : 
(ক) বাবা আমাদের লালনপালনের জন্য অনেক পরিশ্রম করেন। 
(খ) আমরা লেখাপড়া করার জন্য বিদ্যালয়ে যাই। 
(গ) কোন কোন পরিবারে মা ঘরের বাইরেও কাজ করেন। 
(ঘ) ঘরের কাজে বাবা মাকে সাহায্য করেন না। 
৩। বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলোর মিল কর : 


(ক) মা ওষুধ 

(খ) বাবা সকল শিক্ষার্থী মিলে 

(গ) দাদা দাদী কাজের লোক 

(ঘ) বিদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক কাজ খাবার তৈরি করা 
চিকিৎসার ব্যবস্থা করা 


8 । সঠিক উত্তরের পাশে টিক (খে) চিহ্ন দাও : 
৪.১ অসুখ হলে মা কী করেনঃ 


(ক) ওষুধ খেতে দেন (খ) সারারাত জেগে থাকেন 
(গ) সেবা যত্ন করেন (ঘে) এ সবগুলো কাজ করেন ? 
৪.২ মা বাবা ভাই বোন ছাড়াও আমাদের পরিবারে সাধারণত আর কে কে থাকেন? 
(ক) দাদা-দাদী (খ) খালা-খালু 
গি)কুঘান্ুদু (ঘ) মামা-মামী 
৪.৩ বৃক্ষরোপণ সপ্তাহে আমরা বিদ্যালয়ে কী কী করি? 
(ক) বৃক্ষরোপণ করি (খ) ঠিকমত স্কুলে আসি 


(গ) দলপতির কথামত কাজ করি (ঘ) শিক্ষকদের সম্মান করি 
৫। অল্প কথায় উত্তর দাও : 
(ক) পরিবারে আমরা কী কী কাজ করি? 
(খ) বিদ্যালয়ে আমরা কী কী কাজ করি? 
(গ) পাড়া বা মহল্লায় আমরা কী কী কাজ করি? 
(ঘে) বিদ্যালয়ে আমরা ‘কাব’ ও “হলদে পাখির ঝাঁক” গঠন করব কেন? 


পরিবারে কিছু কিছু সাধারণ নিয়ম রয়েছে। এগুলো আমাদের সকলেরই মেনে চলা 
প্রয়োজন । প্রতি দিন আমরা পরিবারের নিয়মগুলো মেনে চলব । 

সকালবেলা কী করব 

ভোরে আমরা ঘুম থেকে উঠবো । পায়খানা অথবা টয়লেটে যাব। দাত পরিষ্কার করব। 
হাতমুখ ধোব । সকালের নাস্তা খাব। পড়তে বসব অথবা বিদ্যালয়ে যাব । 

সকালে আমরা কী কী কাজ করি তা নিচের ছকে লিখি । 

> 

২। 

৩। 

৪1 

স্কুল থেকে ফিরে কী করব 

স্কুল থেকে ফিরে আমরা স্কুলের পোশাক বদল করব এবং নির্দিষ্ট জায়গায় রাখব । 
স্কুল ব্যাগ এবং বই-খাতাগুলো ঠিকমত গুছিয়ে রাখব । গোসল করব অথবা হাতমুখ 
ধোব । খেতে বসব । খাওয়ার পর বিশ্রাম নেব । খেলাধুলা করব, গান শিখব, ছবি আঁকবো 
বা গল্পের বই পড়ব । বল গা ক 


২৪ পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 
বিদ্যালয় থেকে ফিরে কী কী করব নিচের ছকে লিখি । 
১। 


২। 


৩। 


৪। 


৫। 
পরিবারে বাবা-মা ও অন্যান্য বড়দের আমরা শ্রদ্ধা ও সম্মান করব । তাদের সাথে ভাল 
ব্যবহার করব । বাবা-মা বা পরিবারের অন্য কারো অসুখ হলে আমরা অযথা হৈ চৈ করব 
না। সাধ্যমত তাদের সেবাযত্ব করব । 

সন্ধ্যার পর কী করব 

সন্ধ্যায় হাতমুখ ধুয়ে কিছু খাব। তারপর পড়তে বসব । পড়াশেষে পরিবারের সকলের 
সাথে একসাথে খেতে বসব । খাওয়ার শেষে দাত পরিষ্কার করব। সকলের সাথে 
কিছুক্ষণ গল্পগুজব করব । বেশি রাত না জেগে তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যাব । 


পরিবার ও বিদ্যালয়ে আমাদের নিয়ম-শৃঙ্খলা ২৫ 


আমরা সন্ধ্যার পর কী কী কাজ করব নিচের ছকে তা লিখি । 
১। 
২। 
৩। 


৪। 


পরিবারের মত বিদ্যালয়েও আমরা কিছু নিয়ম মেনে চলি। ভালভাবে লেখাপড়ার 
সুবিধার্থে বিদ্যালয়ের এই নিয়মগুলো আমরা মেনে চলব। প্রতি দিন সময়মত আমরা 
বিদ্যালয়ে আসব । বিদ্যালয়ের বই, খাতা, পেনসিল, রবার ইত্যাদি গুছিয়ে আনব। 
নিয়মিত বিদ্যালয়ের সমাবেশে যোগ দেব । শিক্ষকের উপদেশ মেনে চলব । সহপাঠি 
এবং অন্যদের সাথে ভাল ব্যবহার করব। টিফিনের সময় টিফিন খাব এবং খেলাধুলা 
করব। ঘণ্টা পড়লে আবার সময়মত শ্রেণীকক্ষে ফিরে আসব । স্কুলের বার্ষিক 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করব। 
শ্রেণীকক্ষ, এবং বিদ্যালয় প্রাঙ্গন সুন্দর ও পরিষ্কার পরিচছন্ন রাখব । ছুটির ঘণ্টা পড়লে 
লাইন করে শ্রেণীকক্ষ থেকে বের হব। এরপর যার যার বাড়িতে যাব । 


চিত্র ৩ : শিক্ষককে দাড়িয়ে সম্মান করা 


২৬ পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 


আমরা বিদ্যালয়ে কী কী নিয়ম মেনে চলি নিচের ছকে তা লিখি । 
> 
২। 
৩। 
৪ | 


পরিবার ও বিদ্যালয়ে আমরা সকলে মিলেমিশে থাকব । পরিবারের ও বিদ্যালয়ের 
নিয়মগুলো মেনে চলব । এতে পরিবার ও বিদ্যালয়ের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকবে । 


অনুশীলনী 
১। সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর : 
(ক) পরিবারে কিছু-__রয়েছে। 
(খ) প্রতি দিনের প্রতি দিন শিখে আসব। 
(গ) সময় মনোযোগী হব। 
(ঘ) শ্রেণীকক্ষে কখনো অকারণে ___করব না। 
২। নিচের শুদ্ধ উত্তিগুলোর ডান পাশে ‘শু’ এবং অশুদ্ধ উত্তিগুলোর ডান পাশে 
অ’ লিখ। 
(ক) পরিবারে সকলের সাথে ভাল ব্যবহার করব। 
(খ) ভোরে আমরা ঘুম থেকে উঠব না। 
(গ) স্কুল থেকে ফিরে আমরা স্কুলের পোশাক পরে থাকব । 
(ঘ) সহপাঠী এবং অন্যদের সাথে ভাল ব্যবহার করব । 


পরিবার ও বিদ্যালয়ে আমাদের নিয়ম-শৃঙ্খলা 
৩। বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলোর মিল কর : 


২৭ 


ক) পরিবার ভাল ব্যবহার 
খ) পাঠদান লাইন করে 
গ) ছুটির ঘণ্টা মা বাবা, ভাই-বোন 
ঘ) সহপাঠী মনোযোগী 
টিফিন খাব 


৪ । সঠিক উত্তরের পাশে টিক (৭) চিহ্ন দাও : 
৪.১ সকালে ঘুম থেকে উঠে আমরা কী করব? 
(ক) খেলাধুলা করব (খ) হাতমুখ ধোব 
(গ) ছবি আঁকব (ঘ) হৈ চৈ করব 
৪.২ স্কুল থেকে ফিরে কী করব? 
(ক) পোশাক বদল করব (খ) গল্সগুজব করব 
(গ) টিভি দেখব (ঘ) নাস্তা খাব 
৪.৩ বিদ্যালয়ে টিফিনের সময় কী করব? 
(ক) হে চৈ করব (খ) ছবি আঁকব 
(গ) টিফিন খাব (ঘ) বাড়ি চলে যাব 
৫। অল্প কথায় উত্তর দাও : 
(ক) বাড়িতে সন্ধ্যার পর আমরা কী করব? 
(খ) আমরা বিদ্যালয়ে কী কী নিয়মকানুন মেনে চলি? 
(গ) স্কুল থেকে ফিরে আমরা কী কী করব? 
(ঘ) ছুটির ঘণ্টা পড়লে কী করব? 


অধ্যায় - পাচ 


আমাদের দেশ 


আমাদের দেশের নাম বাংলাদেশ । এ দেশ আমাদের মাতৃভূমি । আমরা আমাদের 
মাতৃভূমিকে ভালবাসি । আমাদের দেশের পুরো নাম, ‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ” । এটি 
একটি স্বাধীন দেশ। 


নিচের ছকে বাংলাদেশের পুরো নাম লিখি- 

বাংলাদেশের পুরো নাম 
১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে টা 
বাংলাদেশের জন্ম হয়। নয় মাস মানচিত্র 


একটি দেশ। সাথে সাথে লাভ 
পতাকা, জাতীয় সংগীত, জাতীয় 
প্রতীক এবং জাতীয় দিবসসমূহ। 
আমাদের মানচিত্র 

পাশের মানচিত্রটি বাংলাদেশের 
মানচিত্র । মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এ 
মানচিত্রটি আমরা লাভ করি। 
আমাদের মানচিত্র আমাদের গর্ব। 


মাইল 
(ভারত) কিলোমিটার 


আমাদের দেশ ২৯ 
আমাদের জাতীয় পতাকা 

প্রত্যেক দেশেরই জাতীয় পতাকা রয়েছে । আমাদেরও জাতীয় পতাকা আছে। ছবির 
পতাকাটিই আমাদের জাতীয় পতাকা । এ পতাকা পৃথিবীর সব জায়গাতেই আমাদের 
দেশের পরিচয় তুলে ধরে। আমাদের 
জাতীয় পতাকায় দুইটি রং রয়েছে । লাল 
ও সবুজ। সবুজ রঙের মধ্যে টকটকে লাল 
একটি গোলাকার বৃত্ত রয়েছে। আমাদের 
জাতীয় পতাকা আয়তাকার । সবুজ ও লাল 
রং কতখানি জায়গা জুড়ে হবে তার নির্দিষ্ট 
মাপ রয়েছে। 

আমাদের জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০ : ৬। লাল বৃত্তটির ব্যাসার্ধ 
পতাকার দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ । যেমন- জাতীয় পতাকা দশ ইঞ্চি বা পঁচিশ 
সেন্টিমিটার লম্বা হলে চওড়া হবে ছয় ইঞ্চি বা পনের সেন্টিমিটার । আর লাল বৃত্তটি হবে 
ঠিক মাঝখানে দুই ইঞ্চি বা পীচ সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধের । 


এখন আমরা নিচের ছকে মাপ অনুযায়ী লাল ও সবুজ রং দিয়ে আমাদের জাতীয় পতাকা আকি। 


চিত্র ২: জাতীয় পতাকা 


আমরা সবসময় আমাদের জাতীয় পতাকার সম্মান করব। এজন্য জাতীয় পতাকা ব্যবহারের 
নিয়ম আমাদের জানা দরকার । সব জায়গায় প্রতি দিন জাতীয় পতাকা তোলা হয় না। কেবল 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আদালত ও গুরুতৃপূর্ণ সরকারি ভবনে প্রতিদিন জাতীয় পতাকা তোলা হয়। 
বিদেশে বাংলাদেশের দূতাবাসেও প্রতিদিন জাতীয় পতাকা তোলা হয়। 


চিত্র ৩ : বিদ্যালয়ে জাতীয় পতাকা তোলা হচেছ 
প্রতিদিন জাতীয় পতাকা তোলা হয় 


১। 
২। 
৩। 
৪। 


২৬শে মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস। এ দিন দেশের সব জায়গায় জাতীয় পতাকা 
তোলা হয়। ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের বিজয় দিবস। এ দিনও সব জায়গায় জাতীয় 
পতাকা তোলা হয়। এ দুই দিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আদালত, সরকারি ভবন ছাড়াও ব্যবসা 
স্থানে জাতীয় পতাকা তোলা হয়। বাড়িতেও জাতীয় 
পতাকা তোলা হয়। 

২১শে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস। এ দিনেও শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান, আদালত ও সরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা 
তোলা হয়। তবে পুরোপুরি তোলা হয় না। অর্ধনমিত 
রাখা হয়। আমাদের দেশের কোন রাষ্ট্র প্রধান বা 
সরকার প্রধানের মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য জাতীয় '-উউ 
পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। এছাড়া বিশেষ গুরুতৃপূর্ণ 

ব্যক্তি মারা গেলেও জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয় । 


আমাদের দেশ ৩১ 
কখনও কখনও অন্য দেশের রাষ্ট্র প্রধান বা সরকার প্রধানের মৃত্যুতেও সরকারি সিদ্ধান্তে 
আমাদের জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। 

জাতীয় পতাকা কখনই রাতে উড়িয়ে রাখা ঠিক নয়। সূর্য ডোবার আগেই আমরা জাতীয় 
পতাকা নামিয়ে ফেলব। 

আমাদের জাতীয় সংগীত 

সব স্বাধীন দেশেরই জাতীয় সংগীত রয়েছে। বাংলাদেশেরও জাতীয় সংগীত আছে। 
এটি লিখেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । দ্বিতীয় শ্রেণীতে আমরা জাতীয় সংগীত 
শিখেছি। প্রতিদিন বিদ্যালয়ের সমাবেশে এটি গাওয়া হয়। এছাড়া রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন 
অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীত গাওয়া হয় । 

পাশের ছবিটি দেখি। একটি শাপলা ফুল পানিতে 
ভাসছে। তার দুই পাশে রয়েছে দুইটি ধানের শীষ। 
শাপলা ফুলের ওপরের দিকে একসাথে রয়েছে তিনটি 
পাট পাতা । পাতার দুই পাশে রয়েছে দুইটি করে তারা। 
এটিই আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রতীক । রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কাজে 
এটি ব্যবহার করা হয়। 

আমাদের জাতীয় প্রতীক 

১. জাতীয় ফুল, ২. জাতীয় ফল, ৩. জাতীয় মাছ, ৪. জাতীয় পশু ও ৫. জাতীয় পাখি। 


সাদা শাপলা আমাদের জাতীয় ফুল। বাংলাদেশের বিল, 
ঝিল, পুকুর ইত্যাদি জলাশয়ে সাদা শাপলা ফোটে ৷ শাপলা 
ভরা জলাশয় দেখতে খুবই সুন্দর । 


চিত্র ৬: জাতীয় ফুল (সাদা শাপলা) 


৩২ 


২। আমাদের জাতীয় ফল 

কাঠাল আমাদের জাতীয় ফল। বাংলাদেশের সব জায়গায় 
কমবেশি কাঠাল জন্মে। পাকা কীঠালের কোষ রসালো । 
খেতে খুব মিষি। এটি খুব পুষ্টিকর খাবার । কাচা কাঠাল 
আমরা রান্না করে খাই। 


৩। আমাদের জাতীয় মাছ 


ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ। ইলিশ মাছের রং রুপালি । 
দেখতে খুব সুন্দর । খেতে খুবই মজা । বাংলাদেশের পদ্মা 
ও মেঘনা নদী এবং বঙ্গোপসাগরে প্রচুর ইলিশ মাছ 
পাওয়া যায়। 


৪ । আমাদের জাতীয় পশু 

‘রয়েল বেঙ্গল টাইগার’ আমাদের জাতীয় পশু। 
হলুদ শরীরে কালো ডোরাকাটা এ বাঘ সুন্দরবনে 
বাস করে। পৃথিবীর অন্য কোথাও এ বাঘ পাওয়া 
যায় না। এ বাঘ আকারে বেশ বড়। দেখতে খুব 
সুন্দর । তবে স্বভাবে খুব হিংস্র । 


৫। আমাদের জাতীয় পাখি 


দোয়েল আমাদের জাতীয় পাখি। দোয়েল আকারে ছোট । 
কালো ও সাদা পালক দিয়ে এর শরীর ঢাকা । দেখতে খুব 
সুন্দর ৷ বাংলাদেশের সব জায়গায় দোয়েল দেখা যায়। তারা 
এখানে সেখানে মিষ্টি শীস দিয়ে উড়ে বেড়ায় । 


আমাদের দেশ ৩৩ 


এখন নিচের ছকটি পূরণ করি - 


১। আমাদের জাতীয় ফুল 
২। আমাদের জাতীয় ফল 
৩। আমাদের জাতীয় মাছ 
৪। আমাদের জাতীয় পশু 
৫ আমাদের জাতীয় পাখি 


আমাদের জাতীয় দিবস 

আমাদের দেশের গুরুত্পূর্ণ কতকগুলো দিন রয়েছে। এগুলোই আমাদের জাতীয় দিবস। 
জাতীয় দিবসগুলো হচ্ছে- ১। শহীদ দিবস ২। স্বাধীনতা দিবস এবং ৩। বিজয় দিবস। 
আমাদের জীবনে এ দিবসগুলোর বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। প্রতি বছর এ দিবসগুলো 
আমরা পালন করি। 


শহীদ দিবস 


২১শে ফেবুয়ারি আমাদের শহীদ দিবস। প্রতি বছর খুব গুরুত্বের সঙ্গে এ দিনটি আমরা 
পালন করি। 

১৯৪৭ সালে ভারত উপমহাদেশ ভেঙে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুইটি দেশ হয়। 
পাকিস্তানের দুইটি অংশ ছিল। পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান। আমাদের 
বাংলাদেশ আগে ছিল পূর্ব বাংলা, পরে হয় পূর্ব পাকিস্তান । পাকিস্তানের বেশির ভাগ 
লোক কথা বলত বাংলা ভাষায়। পাকিস্তানের শাসকরা শুরু থেকেই উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা 
করার চেষ্টা করেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ তা মেনে নেননি। তারা মাতৃভাষা 
বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানি 
গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রথম বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করেছিলেন। 
ধীরে ধীরে এ দাবি গণআন্দোলনে রুপ নেয়। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেবুয়ারি এ 
আন্দোলনে ঢাকায় পুলিশের গুলিতে কয়েক জন ছাত্র ও সাধারণ মানুষ শহীদ হন। 
রফিক, জব্বার ও শফিউর । এঁরা ভাষার জন্য শহীদ হয়েছিলেন বলে ২১শে ফেবুয়ারিকে 
শহীদ দিবস বলা হয়। এ দিবসটি আমরা জাতীয়ভাবে উদযাপন করি । 

এবং গুরুত্পূর্ণ স্থানেও কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের অনুকরণে শহীদ মিনার তৈরী হয়েছে। 


৩৪ পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 


তা থর রর গজ ন! 


পতি বছর এ abi ভিউ TR 
আমাদের এই শহীদ দিবস এখন সারা বিশ্বের স্বীকৃতি পেয়েছে। বর্তমানে এ দিবসটি 
বিশ্বের দেশে দেশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। 


আমাদের স্বাধীনতা দিবস 


আমরা আগেই জেনেছি যে, ২৬শে মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস । এদিনটিও আমাদের 
একটি প্রধান জাতীয় দিবস। 


১৯৪৭ সাল থেকেই পাকিস্তানের শাসকরা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের ওপর অনেক 
অবিচার ও অত্যাচার শুরু করেন। শিক্ষা, চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই 
পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষকে বেশি সুবিধা দেওয়া হত। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ সবসময় 
এর প্রতিবাদ করছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর 
রহমান স্বাধিকারের ৬ দফা দাবি পেশ করেন । শুরু হয় গণ আন্দোলন । ১৯৬৯ সালে তা 
পরিণত হয় গণ অভূথানে । ১৯৭০ সালে সারা পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন হয়। এ 
নির্বাচনে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ 
আসন লাভ করে। কিন্তু তাদের সরকার গঠন করতে দেওয়া হয়নি। ফলে পূর্ব 
পাকিস্তানের মানুষ তীব্র আন্দোলন শুরু করেন। 


৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধ স্বাধীনতার ডাক দেন। শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন পাকিস্তানি 
শাসকবৃন্দ কঠোর হাতে এ আন্দোলন দমনের পথ গ্রহণ করে। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ 
রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা ঢাকায় বাঙালিদের আক্রমণ করে । তারা নির্বিচারে বাঙালিদের 
হত্যা করে। এ ঘটনায় পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। পাকিস্তানি বাহিনী 
সেই রাতেই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের আগে মধ্যরাতে অর্থাৎ ২৬শে মার্চ 
বঙ্গবন্ধ্‌ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। চট্টগ্রামে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে 
এই ঘোষণা প্রচারিত হয়। ২৭শে মার্চ সন্ধ্যায় মেজর জিয়াউর রহমান একই বেতার কেন্দ্র 
থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। 


আমাদের দেশ ৩৫ 
এজন্য ২৬শে মার্চ আমাদের 
স্বাধীনতা দিবস। বিভিন্ন 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা 
স্বাধীনতা দিবস পালন করি। এ 
দিন সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে 
আমরা ফুল দিই। 


আমাদের বিজয় দিবস 
২৬শে মার্চ থেকে পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। দীর্ঘ নয় মাস 
যুদ্ধ চলে। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী পরাজয় মেনে নিয়ে 
আত্মসমর্পন করে । দেশ শত্রুমুক্ত হয়। আমরা বিজয় লাভ করি। এ দিনটি আমাদের 
বিজয় দিবস । স্বাধীনতা দিবসের মত করেই এ দিনটি আমরা পালন করি । এখন নিচের 
ছকটি পুরণ করি। 


আমাদের জাতীয় দিবস 

দিবসের নাম তারিখ 
১। শহীদ দিবস 
২। স্বাধীনতা দিবস 
৩। বিজয় দিবস 
আমরা আমাদের জাতীয় দিবসগুলোর নাম সবসময় মনে রাখব। এ দিবসগুলোকে 
আমরা সম্মান করব । এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ নেব। 
আমাদের সামাজিক উৎসব 
আমাদের কিছু সামাজিক উৎসব রয়েছে । আমাদের প্রধান সামাজিক উৎসব হচ্ছে বাংলা 
নববর্ষ। 
বাংলা নববর্ষ 
বৈশাখ মাস বাংলা বছরের প্রথম মাস। পহেলা বৈশাখ বা বৈশাখ মাসের এক তারিখে বাংলা 
নববর্ষের উৎসব পালন করা হয়। আমাদের সমাজ জীবনে এ দিনটি খুবই গুরুতৃপূর্ণ । 
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নানারকম অনুষ্ঠান ও কর্মকাণ্ডের 
মধ্যদিয়ে আমরা এ দিনটি পালন 
করি। এ দিনে আমাদের দেশের 
অনেক স্থানেই মেলা বসে। এসব 
মেলায় বিভিন্ন খেলনা ও দেশীয় 
খেলাধুলার আয়োজন করা হয়। 7 চিত্র ১৩: বাংলা নববর্ষের মেলা 
দেশের বিভিন্ন স্থানে নানাভাবে বাংলা নববর্ষ উৎসব পালন করা হয়। এসবের মধ্যে 
গান-বাজনা, খেলাধুলা, নৌকাবাইচ, পুতুলনাচ, নাগরদোলা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । বাংলা 
নববর্ষে ব্যবসায়ীরা হালখাতার আয়োজন করেন। দেশের আদিবাসীরাও এ সময়ে 
তাদের নববর্ষ পালন করে থাকে । 

আমাদের ধর্মীয় উৎসব 

আমরা বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব পালন করি । যেমন- মুসলমানরা ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল- 
আযহা, শবেবরাত, ঈদ-এ-মিলাদুনববী ইত্যাদি উৎসব পালন করেন । হিন্দুরা দুর্গাপূজা, 
সরস্বতী পূজা, লক্ষ্মীপূজা ইত্যাদি উৎসব পালন করেন। বৌদ্ধরা বুদ্ধ পূর্ণিমা, মাঘী 
পূর্ণিমা ইত্যাদি অনুষ্ঠান পালন করেন। খিিষ্টানরা বড় দিন, গুড ফ্রাইডে, ইষ্টার সানডে 
ইত্যাদি পালন করেন। 

আমাদের জীবনে জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীত, জাতীয় প্রতীক, জাতীয় দিবস, 
সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবগুলোর গুরুত্ব রয়েছে। এসব উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন 
অনুষ্ঠান ও উৎসবে যথাসম্ভব অংশ নেব। এসব কিছুর মাধ্যমে আমরা আমাদের দেশকে 


ভালোবাসব। 
অনুশীলনী 
১। সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পুরণ কর : 


(খ) ১৯৭১ সালে ------- মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের জন্ম হয়। 
(গ) আমাদের জাতীয় পতাকার ঠিক মাঝখানে রয়েছে একটি ------- বৃত্ত। 


(ঘ) ২১শে ফেব্রুয়ারি ------- দিবস। 


আমাদের দেশ ৩৭ 


২। নিচের শুদ্ধ উত্তিগুলোর ডান পাশে ‘শু’ এবং অশুদ্ধ উত্তিগুলোর ডান পাশে ‘অ’ লেখ : 
(ক) আমাদের জাতীয় পতাকায় লাল ও সবুজ রং রয়েছে। 
(খ) ১৯৫২ সালে ভারত উপমহাদেশ ভেঙে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুইটি দেশ হয় । 
(গ) স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবসে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে আমরা ফুল দেই। 
(ঘ) বাংলা নববর্ষে বাংলাদেশের অনেক স্থানে মেলা বসে। 

৩। বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলোর মিল কর : 


(ক) আমাদের স্বাধীনতা দিবস জাতীয় পতাকা অর্ধেক তোলা হয়। 
(খ) আমাদের বিজয় দিবস ১৬ই ডিসেম্বর 

(গ) শহীদ দিবস সাদা শাপলা 

(ঘ) আমাদের জাতীয় ফুল ২৬শে মার্চ 


8 । সঠিক উত্তরের পাশে টিক (খে) চিহ্ন দাও : 

৪.১ আমরা প্রতি দিন কোথায় কোথায় জাতীয় পতাকা তুলি ? 
(ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ঘরবাড়ি ও দোকানে 
(খ) গুরুত্ৃপূর্ণ সরকারি ভবন, ঘরবাড়ি ও হাটবাজারে 
(গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আদালত ও গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ভবনে 
(ঘ) আদালত, যানবাহন ও সরকারি ভবনে 

৪.২ আমাদের জাতীয় মাছ কী ? 


(ক) ইলিশ (খ) কৈ 
(গ) মাগুর (ঘ) রুই 
৪.৩ আমরা কত তারিখে বাংলা নববর্ষের উৎসব পালন করি ? 
(ক) ১লা চৈত্র (খ) ৩০শে চৈত্র 
(গ) ১লা বৈশাখ (ঘ) ৩০শে বৈশাখ 


৫। অল্প কথায় উত্তর দাও : 
(ক) বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার রঙের বর্ণনা দাও । 
(খ) স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবসে কোথায় কোথায় জাতীয় পতাকা তোলা হয় ? 
(গ) আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রতীকের বর্ণনা দাও। 
(ঘ) আমাদের দুইটি জাতীয় প্রতীকের বর্ণনা দাও । 
(ও) শহীদ দিবসে আমরা কী কী করি? 
(চ) আমরা কীভাবে বাংলা নববর্ষ পালন করি? 


অধ্যায় - ছয় 


বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিবেশ 


বাংলাদেশের সীমা 

মানচিত্রে আমাদের দেশটি দেখি । আমরা জানি মানচিত্রের উপরের দিক হল উত্তর ৷ 
নিচের দিক দক্ষিণ ৷ উত্তরমুখি হয়ে দীড়ালে হাতের ডান দিকে পূর্ব । আর বাম দিকে 
পশ্চিম । এবার দেখি বাংলাদেশের চারদিকে কোন কোন দেশ রয়েছে । উত্তরে রয়েছে 
ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয় রাজ্য । পূর্ব দিকে ভারতের আসাম ও ত্রিপুরা 
রাজ্য এবং মায়ানমার । পশ্চিম দিকে ভারতের পশ্চিমবঙ্তা। আর দক্ষিণে বিশাল 
জলরাশি । এর নাম বঙ্গোপসাগর । 

এবার নিচের ছকটি পুরণ করি। 

বাংলাদেশের উত্তর দিকে রয়েছে 

বাংলাদেশের পূর্ব দিকে রয়েছে 
বাংলাদেশের পশ্চিম দিকে রয়েছে 

বাংলাদেশের দক্ষিণ দিকে রয়েছে 
বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কন 
এবার আমরা আমাদের দেশের মানচিত্র আঁকি । কী করে আঁকব? একটি পাতলা কাগজ 
নেই। কাগজটি মানচিত্রের ওপর রাখলে মানচিত্রটি যেন দেখা যায় এমন কাগজ । এবার 
কাগজটি মানচিত্রের উপর রাখি । চারপাশ আলপিন দিয়ে আটকে নেই। কাগজের 
ভেতর দিয়ে মানচিত্রটি স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। এবার পেনসিল দিয়ে মানচিত্রটির রেখা 
চারদিকে যেভাবে গেছে তা আঁকি। কী চমৎকার একটি মানচিত্র আঁকা হয়ে গেল। 
মানচিত্রটি ছাপ দিয়ে আঁকা হয়েছে । তাই একে ছাপ মানচিত্র বলে । 

আয়তন 

পৃথিবীর মানচিত্রে আমাদের দেশটির অবস্থান ছোট । বাংলাদেশের আয়তন এক লক্ষ 
সাতচন্লিশ হাজার পাঁচশত সত্তর (১,৪৭,৫৭০) বর্গ কিলোমিটার । 


বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিবেশ ৩৯ 
নদী 


বাংলাদেশ নদীর দেশ । এদেশে অনেক নদী আছে । কোন নদী ছোট । কোন নদী অনেক 
বড়। বড় নদী থেকে অনেক সময় ছোট নদী বের হয়। আবার অনেক নদী বড় নদীতে 
মিলিত হয়। 

পদ্মা, যমুনা, মেঘনা, ও কর্ণফুলী আমাদের দেশের বড় নদী । আরেকটি বড় নদী আছে। 
তার নাম ব্রহ্মপুত্র । বড় নদীগুলো সাধারণত পর্বত থেকে উৎপত্তি লাভ করে । নদী ঢাল 
অভিমুখে বয়ে চলে । এই চলার পথ আঁকাবাকা হয় । 

এসো মানচিত্রে দেখি 
নদীগুলো কোন দিক থেকে 
এসে কোন দিকে প্রবাহিত 
হচেছ। পদ্মা নদী দেশের \ 
পশ্চিম সীমানার রাজশাহী চি... ১৩০০০. 
জেলায় ভারত থেকে | /*' ৩২ SM 
বাংলাদেশে প্রবেশ ূ 
করেছে। ব্রহ্মপুত্র নদী 
থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ 
করেছে। এই নদী 
দেওয়ানগঞ্জের কাছে দুই 
ভাগে ভাগ হয়। একটি 
শাখা যমুনা নামে সোজা 
দক্ষিণে বয়ে যায় । 


চিত্র ১: মানচিত্রে বাংলাদেশের নদী 

অপর শাখাটি ব্রহ্মপুত্র নামে পরিচিত। যমুনা নদী দৌলতদিয়ার কাছে পদ্মা নদীর সাথে 
মিলিত হয়েছে। মেঘনা নদী দেশের উত্তর-পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দক্ষিণে প্রবাহিত 
হয়েছে। 


৪০ পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 


চাদপুরের কাছে পদ্মা নদী মেঘনা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। তারপর মেঘনা নদী 
বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। কর্ণফুলী নদী বাংলাদেশের পূর্ব-দক্ষিণ সীমানায় প্রবেশ করে 
বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। 


এবার নিচের ছকে বাংলাদেশের প্রধান নদীগুলোর নাম লিখি । 
> 
২। 
৩। 


৪। 

নিচের ছকটি পুরণ করি- 

মেঘনা নদী কোথায় পড়েছে? 

যমুনা নদী কোন নদীর সাথে মিলিত হয়েছে? 
পদ্মা নদী কোন স্থানে মেঘনার সাথে মিশেছে? 
কর্ণফুলী নদী কোথায় পড়েছে? 


আমাদের দেশে অনেক নদী রয়েছে। তাই আমাদের প্রধান যাতায়াত পথ হল নদীপথ । নৌকা, 
লঞ্চ, স্টিমারে চড়ে নদীপথে মানুষ যাতায়াত করে । জিনিসপত্র আনা নেওয়া করে। 


বর্ষাকালে সাধারণত নদীতে পানি বেড়ে যায়। তখন নদীর পানি লোকালয়ে ঢুকে পড়ে । 
চারদিক পানিতে ডুবে যায়। একে বন্যা বলে। বন্যা হলে মানুষের খুব কষ্ট হয়। তবে 
বন্যার পানি সরে গেলে সেখানে পলিমাটি জমা হয়। এই মাটি খুবই উর্বর হয়। সেখানে 
ভাল ফসল জন্মে। এবার নিচের ছকটি পূরণ করি। 


আমাদের প্রধান যাতায়াত পথ কোনটি? 
নদীপথে কী চড়ে যাতায়াত করি? 

বন্যা হলে মানুষের কী হয়? 

নদীর পানি সরে গেলে কী জমা হয়? 
বাংলাদেশের রাজধানী ও বিভাগীয় শহর 


বাংলাদেশের রাজধানীর নাম ঢাকা । মানচিত্রে দেখি ঢাকা কোথায় অবস্থিত ? ঢাকা 
দেশের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত । বাংলাদেশকে ছয়টি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। 


বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিবেশ ৪১ 


এই বিভাগ ছয়টি হল ঢাকা সালের 
বিভাগ, চট্টগ্রাম বিভাগ, কী কিতা্গীস মানচিত্র 
রাজশাহী বিভাগ, খুলনা | রর যাজান 


(অন্য) টি বিতাশীয় শহ্য 


প্রধান শহর হল খুলনা । চিত্র ২ : বাংলাদেশের রাজধানী ও বিল্রপাঁয় শহর 


অবস্থিত বরিশাল বিভাগের প্রধান শহর হল বরিশাল । 
উত্তর-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত সিলেট বিভাগের প্রধান শহর সিলেট । 


অন্শীলনী 


১। সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পুরণ কর : 
(ক) বড় নদী সাধারণত ---------- উৎপত্তি হয়। 


৪২ পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 


২। নিচের শুদ্ধ উত্তিগুলোর ডান পাশে ‘শু’ এবং অশুদ্ধ উত্তিগুলোর ডান পাশে ‘অ’ লেখ। 
(ক) মানচিত্রের উপরের দিক হল উত্তর । 
(খ) কর্ণফুলী নদী বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। 
(গ) শীতকালে নদীতে পানি বেড়ে যায়। 
(ঘে) খুলনা বিভাগের প্রধান শহর যশোর । 
৩। বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলো মিল কর । 


(ক) আমাদের দেশের নাম ভারত 

(খ) বাংলাদেশ নদীর ঢাকা বিভাগ 

(গ) দেশের প্রধান যাতায়াত পথ নদীপথ 

(ঘ) দেশের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত বাংলাদেশ 
দেশ 


৪ । ঠিক উত্তরের পাশে টিক (৭) চিহ্ন দাও : 
৪.১ বাংলাদেশে দক্ষিণে কোনটি অবস্থিত ? 


(ক) বঙ্গোপসাগর (খ) মায়ানমার 
(গ) কুচবিহার (ঘ) আসাম 
৪.২ বাংলাদেশের পশ্চিমে কোন দেশ অবস্থিত ? 
(ক) মায়ানমার (খ) নেপাল 
(গ) ভুটান (ঘ) ভারত 
৪.৩ বাংলাদেশের আয়তন কত বর্গকিলোমিটার ? 
(ক) ১,৪৮,৯৬০ (খ) ১,৪৬,৬৬০ 
(গ) ১,৪৭,৫৭০ (ঘ) ১,৪৫,৮৭০ 
8.৪ বাংলাদেশের রাজধানীর নাম কী ? 
(কে) রাজশাহী (খ) সিলেট 
(গ) ঢাকা (ঘ) বরিশাল 


৫। অল্প কথায় উত্তর দাও : 
(ক) বাংলাদেশের পূর্ব দিকে কোন কোন দেশ রয়েছে ? 
(খ) আমাদের দেশে কয়টি বড় নদী আছে এবং কী কী? 
(গ) কর্ণফুলীর গতিপথ লেখ । 
(ঘ) বাংলাদেশকে কয়টি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে? এগুলোর নাম লেখ । 
(ও) বন্যা কাকে বলে? 


অধ্যায় - সাত 


আমাদের সম্পদ 


করি । যেমন বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করি। মসজিদে নামায পড়ি । গ্যাস দিয়ে রান্না করি। 
বিদ্যুৎ দিয়ে আলো জ্বালাই। অসুখ হলে হাসপাতালে যাই। বন থেকে কাঠ পাই। এই 
কাঠ আমাদের অনেক কাজে লাগে। যে জিনিস আমাদের উপকারে আসে এবং অভাব 
দূর করে সাধারণভাবে তাকে সম্পদ বলে। আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে সম্পদ 
খুবই গুরুতৃপূর্ণ ভুমিকা পালন করে । 
সম্পদের প্রকারভেদ 
সম্পদকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। 

১। রাষ্ট্রীয় সম্পদ 

২। সামাজিক সম্পদ 


রাষ্ট্রীয় সম্পদ 

যেসব সম্পদ রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করে তাকে রাষ্ট্রীয় সম্পদ বলে। দেশের সকলের এসব 
সম্পদ ভোগ করার অধিকার রয়েছে। পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ, বন আমাদের প্রধান রাষ্ট্রীয় 
সম্পদ। 

পানি 


প্রতিদিন আমরা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করি এমন একটি সম্পদ পানি। নদীনালা, 
খালবিল, হাওর-বাওড় ও পুকুর-দীঘি থেকে আমরা পানি পেয়ে থাকি । পানি ছাড়া কোন 
প্রাণীই বাঁচতে পারে না তাই পানির অপর নাম জীবন । তবে আর্সেনিকমুক্ত ও দূষণমুক্ত 
পানি পান করা উচিত। রান্নাবান্না করা, হাতমুখ ধোয়া, গোসল করা ইত্যাদি কাজে 
একান্ত প্রয়োজন । পানি ছাড়া চাষাবাদ করা সম্ভব নয়। দেশের শিল্প কারখানাতে পানি 
ব্যবহার করা হয়। পানি ছাড়া আমাদের জীবন অচল । আমরা পানির অপচয় করব না। 
কলের পানি ব্যবহার করার পর কল ভাল করে বন্ধ করব । নলকুপের পানি অযথা নষ্ট 
করব না। পুকুরের পানি যথাযথভাবে ব্যবহার করব। 
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এবার পানির প্রয়োজনীয়তা সৰ্ম্পকে নিচের ছকে লিখি : 
১। 
২। 
৩। 
৪ | 
৫। 


প্রাকৃতিক গ্যাস 
অনেক গ্রামেও গ্যাস দিয়ে রান্না হচ্ছে। 

প্রাকৃতিক গ্যাস তাপ, আলো ও শক্তি উৎপাদন করে। তাই শিল্প কারখানায় জ্বালানি হিসেবে 
গ্যাসের ব্যবহার খুব বেশি হয়। সার ও কীটনাশক উৎপাদনে গ্যাস ব্যবহার করা হয়। গ্যাস 
দিয়ে আলো জ্বালানো হয় । আজকাল গাড়ি চালাতেও গ্যাসের ব্যবহার হচ্ছে। 

গ্যাস আমাদের রাষ্ট্রীয় সম্পদ । এই সম্পদ আমরা প্রকৃতি থেকে পাই। অপচয় করলে 
গ্যাস তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে। অকারণে গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে রাখব না। রান্না 
হওয়ার সাথে সাথে চুলা বন্ধ করতে হবে । শিল্প কারখানায় প্রয়োজনমত গ্যাস ব্যবহার 
করতে হবে । গ্যাস আমরা কী কী কাজে ব্যবহার করি তা নিচের ছকে লিখি : 
> 

২। 

৩। 

৪। 


বিদ্যুৎ 

বিদ্যুৎ আমাদের বাড়িঘর, রাস্তাঘাট আলোকিত করে । বাড়ির পাখা চলে বিদ্যুতে । 
পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে তা আমরা দেখতে ও শুনতে পারি টেলিভিশন ও রেডিওর 
মাধ্যমে । এ সবই চলে বিদ্যুতের সাহায্যে । আমাদের রোগ নির্ণয় করতে এক্সরে ব্যবহার 
করা হয়। এটি চলে বিদ্যুতে । কম্পিউটারও চলে বিদ্যুতে ৷ শিল্প কেন্দ্রে এবং কৃষি 
জমিতে পানিসেচের কাজে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয়। বিদ্যুৎ আমাদের কী কী কাজে 
লাগে নিচের ছকে লিখি : 
১। 

২। 

৩। 

৪ | 


আমাদের সম্পদ ৪৫ 


বিদ্যুৎ আমাদের দেশের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। বিদ্যুৎ ব্যবহার করে আমাদের 
দেশের শিল্প, কৃষি ও সামাজিক উন্নয়ন করা হচেছ। বিদ্যুতের সঠিক ব্যবহার প্রয়োজন । 
অনেক সময় ঘরে লাইট জ্বেলে এবং পাখা চালু রেখে আমরা বাইরে চলে যাই। এতে 
বিদ্যুতের অপচয় হয়। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বাতি নিভাব ও পাখা বন্ধ করব। 
অপ্রয়োজনে কখনও বাতি জ্বালাব না ও পাখা চালাব না । বাড়ি, বিদ্যালয়, রাস্তাঘাট, 
দোকানপাট, কারখানা কোনও জায়গায় অপ্রয়োজনে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা উচিত নয়। 
বন 

বিদ্যালয় ও বাড়িতে যখন আমরা পড়তে বসি তখন সাধারণত চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ 
ব্যবহার করি। এগুলো কাঠের তৈরি । কাঠ কোথা থেকে পাই ? প্রধানত বন থেকে আমরা 
দরজা ইত্যাদি তৈরি করি। তাহলে দেখতে পাচ্ছি আমাদের জীবনে কাঠের ব্যবহার 
ব্যাপক। কাঠ আমরা বন থেকে পাই। তাই বনভূমির পরিমাণ যত বেশি হবে ততই 
দেশের সম্পদ বাড়বে । গাছপালা আমাদের ছায়া দেয়, ফলমূল দেয় এবং জ্বালানি কাঠ 
যোগায় । এছাড়া গাছপালা ও গাছের লতাপাতা থেকে আমরা নানারকম ওষুধ তৈরি 
করি। ওষুধ আমাদেরকে অসুখের হাত থেকে রক্ষা করে । গাছপালা কমে গেলে বৃষ্টি 
কম হয়। আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়। গাছপালা মাটির ক্ষয় রোধ করে এবং জমির উর্বরতা 
বাড়ায় । 

গাছপালা আমাদের কী কী উপকার করে নিচের ছকে লিখি । 
> 

২। 

৩। 

৪। 

আমাদের পরিবেশকে সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর রাখতে হলে দেশের বনজ সম্পদকে বাড়াতে 
হবে। প্রতি বছর নতুন গাছপালা লাগিয়ে আমরা আমাদের বনজ সম্পদ বাড়াতে পারি। 
আমরা কোথায় কোথায় গাছপালা লাগাব তা নিচের ছকে পড়ি । 


১। বসতবাড়ির আশেপাশে ২। বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে 
৩। খেলার মাঠের চারদিকে ৪ । রাস্তার দুই ধারে 
৫ । রেললাইনের দুইপাশে ৬। পতিত জমিতে 
৭। নদীর তীরে ৮। পুকুরের পাড়ে 


৪৬ 


গাছ কেটে বন উজাড় করা অথবা 
বেহিসেবি গাছ কাটা রোধ করতে 
হবে। একটি গাছ কাটলে সাথে 
সাথে দুইটি গাছ লাগাতে হবে। 
গাছের পরিচর্যা ও যত্ন করলে 
বনজ সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। 
এছাড়াও রেলগাড়ি, রেলপথ, 
বড় সেতু ইত্যাদিও রাষ্ট্রীয় সম্পদ। 
আমরা এগুলোরও যত্ন নেব। 
সামাজিক সম্পদ 
ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য বিদ্যালয় তৈরি করি। খাল অথবা ছোট নদী পার হওয়ার 
জন্য সাঁকো বা সেতু তৈরি করি । চলাচলের জন্য রাস্তা তৈরি করি। 

এগুলোই সামাজিক সম্পদ । নিচের ছকটিতে কয়েকটি সামাজিক সম্পদের নাম লিখি । 
১। 

২। 

৩। 

৪ | 

৫। 

৬। 


আমাদের সম্পদ ৪৭ 


রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সম্পদ ছাড়াও রয়েছে ব্যক্তিগত সম্পদ যেমন- বসতবাড়ি, 
জমিজমা, গাড়ি, গরু, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি । 

আমাদের সমাজ জীবনে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সম্পদের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। 
এগুলোর যত্ন নেওয়া এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা ছোটবড় সকলের দায়িতৃ । 


অনুশীলনী 
১। সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর : 
(ঠিরির হারিয়েই নিউজ জ্বালাই। 
(AE == করি। 
UU লিন নলিলি লনা করা সম্ভব নয়। 
(ঘ) গাছপালা কমে গেলে -------------------- কম হয়। 


২। নিচের শুদ্ধ উক্তিগুলোর ডান পাশে “শু এবং অশুদ্ধ উত্তিগুলোর ডান পাশে 'অ' লেখ। 
(ক) যে জিনিস আমাদের অভাব দূর করে সাধারণভাবে তাকে সম্পদ বলে। 
(খ) গ্যাস আমাদের সামাজিক সম্পদ । 
(গ) সার ও কীটনাশক উৎপাদনে গ্যাস ব্যবহার করা হয় না। 


(ঘ) বিদ্যুতের সাহায্যে কম্পিউটার চলে । 
৩। বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলোর মিল কর : 
(ক) যে কোন গাছ জন্মাতে নষ্ট করব না 
(খ) নলকুপের পানি অযথা করা উচিত নয় 
(গ) অকারণে গ্যাসের চুলা পানির প্রয়োজন হয় 
(ঘ) বিদ্যুতের সঠিক ব্যবহার খুবই প্রয়োজন 
জ্বালিয়ে রাখব না 


৪৮ 


৪ সঠিক উত্তরের বামপাশে টিক (৭) চিহ্ন দাও : 
৪.১ রাষ্ট্রীয় সম্পদ কোনটি ? 


(ক) পানি (খ) বিদ্যালয় 

(গ) মসজিদ (ঘ) মন্দির 
৪.২ সামাজিক সম্পদ কোনটি ? 

(ক) সাকো (খ) বাতাস 

(গ) গ্যাস (ঘ) বিদ্যুৎ 
৪.৩ কোনটি মাটির ক্ষয়রোধ করে? 

(ক) নদী-নালা (খ) জ্বালানি কাঠ 
(গ) গাছপালা (ঘ) পশুপাখি 
৪.৪ শিল্প কারখানায় জ্বালানি হিসেবে কী ব্যবহার করা হয়? 

(ক) পানি (খ) গ্যাস 
(গ)গাছপালা (ঘ) সার 
৫ । অল্প কথায় উত্তর দাও : 
(ক) সম্পদ কাকে বলে এবং সম্পদ কত প্রকার? 
(খ) সম্পদ হিসেবে পানির গুরুত্ব লেখ। 
(গ) গ্যাসের অপচয় হলে আমাদের কী ক্ষতি হবে ? 
(ঘ) গাছপালার গুরুত্ব বর্ণনা কর। 
(ঙ) সামাজিক সম্পদের প্রয়োজনীয়তা কী ? 
চে) আমরা গাছপালা কোথায় লাগাব লেখ । 


ছে) বিদ্যুতের অপচয় হলে আমাদের কী অসুবিধা হবে ? 
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অধ্যায় - আট 


আমাদের অধিকার ও কর্তব্য 


অধিকার ও কর্তব্য 

আমরা জানি, জীবনকে সুন্দরভাবে গড়তে হলে কিছু সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজন । যেমন 
বেঁচে থাকতে হলে খাদ্যের প্রয়োজন । মানুষ হতে হলে শিক্ষার প্রয়োজন । অসুখ হলে 
চিকিৎসার প্রয়োজন। এরকম আরও অনেক সুযোগ-সুবিধা আমাদের সুস্থ-সুন্দর 
জীবনের জন্য প্রয়োজন । জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় এসব সুযোগ-সুবিধাগুলো পাওয়া 
হল আমাদের অধিকার ৷ পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা এগুলো 
পাই। যেমন- পরিবারে বাবা-মার কাছ থেকে আমরা আদর, যত্ন, স্নেহ, ভালোবাসা, 
খাবার, সেবা, চিকিৎসা এবং লেখাপড়ার সুযোগ পাই। এগুলো পরিবারের কাছে 
আমাদের অধিকার । আর বাবা-মা এই যে আমাদের জন্য এত কিছু করেন এটি 
আমাদের প্রতি তাদের কর্তব্য । তেমনি আমাদেরও বিভিন্ন অধিকার ভোগের পাশাপাশি 
কিছু কর্তব্য রয়েছে। কর্তব্য হল সেই কাজ যা অন্যের জন্য করা হয়। 


শিশু হিসেবে আমাদের অধিকার ও কর্তব্য 
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আমরা শিশু । ধীরে ধীরে এক দিন বড় হব। মানুষের মত মানুষ হব । পরিবার, সমাজ ও 

দেশের উন্নতির জন্য কাজ করব । এজন্য প্রয়োজন আমাদের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে 

তোলা । জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য আমাদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা 

প্রয়োজন । এগুলো সকল শিশুরই অধিকার । 

আমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিশু অধিকার সম্পর্কে নিচের ছকে জানব। 
শিশুদের অধিকার 

১। স্নেহ ও ভালোবাসা পাওয়ার অধিকার । 

২। একটি নাম ও জাতীয়তার অধিকার । 

৩। পুষ্টি ও চিকিৎসার অধিকার । 

৪। খেলাধুলা ও বিনোদনের অধিকার । 

৫। শিক্ষার অধিকার । 

৬। ছেলে ও মেয়ে শিশুর সমান অধিকার । 

আমরা কয়েকটি শিশু অধিকার সম্পর্কে জানলাম । আমাদের জীবন গঠনে এগুলো খুবই 

প্রয়োজন । এগুলো পাওয়ার অধিকার সমাজের সকল শিশুর রয়েছে। এজন্য প্রতি বছর 

অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্ব শিশু দিবস পালন করা হয়। 

আমরা শিশু অধিকারগুলো সম্পর্কে ভালভাবে জানব এবং অন্য রও এগুলো 

জানাব । এই অধিকারগুলো পেলে আমরা আমাদের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়তে পারব । 

এবার নিচের ছকের মত একটি ছক খাতায় আকি। পাঁচটি শিশু অধিকার এতে লিখি । 

শিশু হিসেবে আমাদের অধিকার 


> 
২। 
৩। 
৪। 
৫। 
শিশুর এসব অধিকার কারও একার পক্ষে পুরণ করা সম্ভব নয়। এগুলো পূরণে পরিবার 
ও বিদ্যালয়ের ভূমিকা অনেক বেশি । 

পরিবারে আমরা জনুগ্রহণ করি। পরিবারেই আমরা বড় হই। পরিবারে বাবা মা 
আমাদের প্রয়োজনীয় খাবার, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। এগুলো আমাদের 
বেঁচে থাকার জন্য খুবই প্রয়োজন । 


আমাদের অধিকার ও কর্তব্য ৫১ 


এছাড়া বাবা-মা আমাদের আদর-স্নেহ এবং ভালোবাসা দেন। শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। 
লেখাপড়ার যত্ন নেন। পরিবার থেকে আমরা একটা নাম পাই । এ নামেই আমরা সমাজে 
পরিচিত হই । আমাদের চরিত্র গঠনে পরিবারের ভূমিকা অনেক । কীভাবে আমরা চলব, 
আমরা পরিবার থেকে শিখি । এগুলো আমাদের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলে। 
পরিবারের কাছ থেকে পাওয়া এসব কিছুই আমাদের অধিকার । পরিবারে ছেলে মেয়ে দুই 
ধরনের শিশুই থাকতে পারে। পরিবারের কাছ থেকে উভয়েরই সমান সুযোগ সুবিধা 
পাওয়ার অধিকার রয়েছে । 


চিত্র ৩: ভাই বোন উভয়েই একই খাবার খাচ্ছে চিত্র ২: ছেলে মেয়ে উভয়েই স্কুলে যাচ্ছে 
সকল পরিবারেই বাবা মার কর্তব্য ছেলে ও মেয়ে শিশুদের শিক্ষাসহ সকল সুযোগ- 
সুবিধা সমানভাবে দেওয়া ৷ শিশুদের প্রয়োজন, রুচি, পছন্দ, অপছন্দ, চিন্তা ইত্যাদি সব 
কিছুই বড়দের চেয়ে আলাদা । তাই পরিবারে শিশুদের প্রয়োজন এবং অধিকারগুলোকে 
আলাদা করে দেখতে হবে। 


পরিবারে আমাদের অধিকারগুলো জানলাম । এবার নিচের ছকটি পুরণ করি : 


পরিবারে শিশুদের অধিকার 


> 
২। 
৩। 
৪। 
৫। 
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পরিবার ছাড়া বিদ্যালয়ের কাছেও আমাদের কিছু অধিকার রয়েছে। বিদ্যালয়ে আমরা যে 
লেখাপড়া করি এটা আমাদের সবচেয়ে বড় অধিকার । এই অধিকার ছেলেমেয়ে, ধনী- 
দরিদ্র, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল শিশুর । এছাড়া বিদ্যালয়ে আমাদের আরও কিছু 
অধিকার রয়েছে। যেমন লেখাপড়ার ভালো পরিবেশ পাওয়ার অধিকার । শিক্ষকের 
আদর, স্নেহ, ভালোবাসা পাওয়ার অধিকার । এছাড়া রয়েছে খেলাধুলা, নাচ, গান, ছবি 
আঁকা ইত্যাদি বিনোদনের অধিকার । 

পরিবার ও বিদ্যালয়ের প্রতি আমাদের কর্তব্য 

আমরা জানি অধিকার পেতে হলে কর্তব্য পালন করতে হয়। আগেই জেনেছি কর্তব্য হল 
সেই কাজ যা আমরা অন্যের জন্য করে থাকি। পরিবার ও বিদ্যালয়ে আমরা অনেক 
অধিকার ভোগ করি। তেমনি আমাদেরও কিছু কর্তব্য রয়েছে । নিচের ছক থেকে এগুলো 
জেনে নিই। 


১। পরিবারের নিয়মকানুন মেনে চলা। | ১। বিদ্যালয়ের নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলা । 

২। মা-বাবা এবং বড়দের শ্রদ্ধা ও ২। শিক্ষকদের সম্মান ও শ্রদ্ধা করা। 
সম্মান করা। ৩। শিক্ষকদের আদেশ ও উপদেশ মেনে 

৩। সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করা । চলা । 

৪ | পরিবারের কারো অসুখ হলে ৪। সহপাঠী ও অন্যান্যদের সঙ্গে ভালো 
সেবাযত্ব করা । ব্যবহার করা । 

৫। মা বাবা ও অন্যদের ঘরের কাজে |৫। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে 
সাহায্য করা । অংশগ্রহণ করা । 

৬। বড় ভাই বোনকে সম্মান করা ৬। শ্রেণীকক্ষ, মাঠ, বিদ্যালয় ইত্যাদি 
এবং ছোটদের স্নেহ ও আদর করা। পরিষ্কার রাখা । 

সমাজের প্রতি আমাদের কর্তব্য 


পরিবার এবং বিদ্যালয় ছাড়া সমাজের প্রতিও আমাদের কিছু কর্তব্য রয়েছে। সমাজে 
প্রধান কর্তব্য । এছাড়া বড়দের সম্মান করা, প্রতিবেশিদের সাথে ভালো ব্যবহার করা, 
বিপদে আপদে তাদেরকে সাহায্য করা, প্রতিবেশি ও আত্মীয় স্বজন কেউ বাড়িতে 
বেড়াতে এলে সমাদর করা আমাদের দায়িত্ব । 


আমাদের অধিকার ও কর্তব্য ৫৩ 


এছাড়া দরিদ্র, অসহায় ও দুস্থদের প্রতি সদয় ব্যবহার করা আমাদের কর্তব্য । এবার 


পুরণ করি। 
> > > 
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আমরা বাংলাদেশের নাগরিক । সাধারণভাবে একটি দেশে যারা স্থায়ীভাবে বসবাস 
করে তাদেরকে বলা হয় এ দেশের নাগরিক । যেমন আমরা যারা বাংলাদেশে জন্মেছি 
ও এ দেশেই বাস করি তারা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক । তেমনিভাবে ভারতের 
লোকদের বলা হয় ভারতের নাগরিক, নেপালের লোকদের বলা হয় নেপালের নাগরিক । 
আমরা আগেই জেনেছি ভালোভাবে জীবন গড়ার জন্য বিভিন্ন সুযোগসুবিধা বা 
অধিকারের প্রয়োজন রয়েছে। পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজের কাছ থেকে আমরা এগুলো 
পাই । নাগরিক হিসেবে রাস্ট্রের কাছেও আমাদের অনেক অধিকার রয়েছে । 
নিচের ছক থেকে নাগরিকের কয়েকটি প্রধান অধিকার সম্পর্কে আমরা জানব । 


১। বেঁচে থাকার অধিকার । 

২। শিক্ষার অধিকার । 

৩। চিকিৎসার অধিকার । 

৪ | সম্পত্তি লাভ এবং রক্ষার অধিকার । 
৫ | নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার । 

৬। চিন্তা ও মত প্রকাশের অধিকার । 

৭। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার অধিকার । 


নাগরিকের জীবনে এসব অধিকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এই অধিকারগুলো নিশ্চিত করা 
রাষ্ট্রের দায়িত্ব । তবে নাগরিক হিসেবে কেবল অধিকার ভোগ করলেই হবে না। রাষ্ট্রের 
প্রতিও আমাদের কিছু কর্তব্য রয়েছে। নাগরিকের সবচেয়ে বড় কর্তব্য হল দেশকে 
ভালোবাসা । দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা । 
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এছাড়া অন্যান্য কর্তব্যগুলো হল, দেশের আইন-শৃঙ্খলা মেনে চলা, নিয়মমত কর 
দেওয়া, নিবচিনে ভোট দেওয়া এবং অংশগ্রহণ করা, সকল ধর্মের প্রতি সম্মান দেখানো, 
রাষ্ট্রীয় সম্পদের যত্ন নেওয়া ইত্যাদি । 

নাগরিকের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের সংগঠন রয়েছে। যেমন, 
গ্রামাঞ্চলে প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে । চেয়ারম্যান 
ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান । এছাড়া আরও কয়েক জন সদস্য রয়েছেন । তারা সকলেই 
ইউনিয়নবাসীদের ভোটে নির্বাচিত হন। ইউনিয়নে বসবাসকারী সকল মানুষের বিভিন্ন 
অধিকার ও সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা ইউনিয়ন পরিষদের দায়িতৃ। এলাকার লোক 
জনের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ রাস্তাঘাট, বাঁধ, সেতু ইত্যাদি তৈরি করে। এছাড়া কৃষির 
উপকরণ শিক্ষা, চিকিৎসা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধারও ব্যবস্থা করে থাকে । 

তেমনি শহর এলাকায় পৌরসভা আছে। এর একজন চেয়ারম্যান ও কয়েকজন সদস্য 
আছে। পৌরসভার সদস্যগণকে কমিশনার বলে। শহরকে সুন্দর, পরিচছন্র, শহরের 
অধিবাসীদের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা পৌরসভার প্রধান কাজ । 

আমাদের জানা দরকার ভোট কারা দিতে পারেন । বাংলাদেশের নাগরিক এবং আঠার 
বছর বয়স না হলে ভোট দেয়া যায় না। তাই যাদের বয়স ১৮ হয়েছে তাদের সকলের 
ভোটার হওয়া এবং নির্বাচনে ভোট দেওয়া একান্ত আবশ্যক । 

এবার নাগরিকের কয়েকটি অধিকার ও কর্তব্যের একটি ছক তৈরি করি। 


> ১। 
২। ২। 
৩। ৩। 
৪1 ৪1 
৫ । ৫। 


উল্লেখ্য যে, কোন বিদেশী, পাগল এবং দেশের আইনে শাস্তিপ্রাপ্ত অপরাধী ভোট দিতে 
পারেন না। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, আমরা পরিবার ও সমাজের সদস্য এবং দেশের 
নাগরিক হিসেবে নানাবিধ অধিকার ভোগ করে থাকি । আবার এসব অধিকারের বিনিময়ে 
আমরা কতকগুলো দায়িতৃ ও কর্তব্য পালন করি । সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের মনে 
রাখা উচিত যে, অধিকার ভোগ করতে হলে দায়িতৃও পালন করতে হয়। 

মানবাধিকার 

আমরা সবাই মানুষ । পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমরা বাস করি। মানুষ হিসেবে ভালোভাবে 
বেঁচে থাকার জন্য আমাদের যে অধিকার সেটাই হল মানবাধিকার । জাতিসংঘ মানবাধিকার 


আমাদের অধিকার ও কর্তব্য ৫৫ 


সনদ প্রণয়ন করেছে। বিভিন্ন দেশ এই সনদ মেনে চলে। এই সনদে প্রতিটি মানুষের 
চিন্তার, চলাফেরার, ধর্ম পালনের, জীবন রক্ষার ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের অধিকারের কথা 
বলা হয়েছে । নারী, পুরুষ, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা নির্বিশেষে সকলে এ অধিকারগুলো সমানভাবে 
ভোগ করবে । 

এই সনদ অনুযায়ী মানুষের ওপর অত্যাচার, নিপীড়ন করা যাবে না। আমরা 
মানবাধিকার সনদ মেনে চলব । তাহলে পৃথিবী মানুষের একটি সুন্দর বাসস্থান হবে। 
সমাজে শান্তি বিরাজ করবে । মানবাধিকার রক্ষায় বিভিন্ন সংস্থা কাজ করে। এর মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হল এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। এটি সকল দেশের মানুষের অধিকার 
কয়েকটি মানবাধিকার সংস্থা ৷ পৃথিবীর সকল দেশে ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবস 
পালন করা হয়। 


অনুশীলনী 
১. সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর : 
(ক) লেখাপড়া শিখে মানুষ হতে হলে ---------- সুযোগ প্রয়োজন । 
(খ) অধিকার ভোগের পাশাপাশি আমাদের কিছু --------- রয়েছে। 
(গ) শিশুদের স্নেহ এবং ---------- পাওয়ার অধিকার রয়েছে। 
(ঘ) ছেলে ও মেয়ে শিশুদের সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে ------ অধিকার রয়েছে। 


২. নিচের শুদ্ধ উত্তিগুলোর ডান পাশে ‘শু’ এবং অশুদ্ধ উত্তিগুলোর ডান পাশে ‘অ' লেখ : 
(ক) পরিবারে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের বেশি অধিকার রয়েছে। 
(খ) বিদ্যালয়ে আমাদের সবচেয়ে বড় অধিকার হল লেখাপড়ার সুযোগ | 
(গ) শিশু এবং বড়দের প্রয়োজন, রুচি ও চিন্তা একই রকম । 
(ঘ) প্রতিবেশিদের প্রতি আমাদের বিভিন্ন কর্তব্য রয়েছে। 
৩. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলো মিল কর। 
(ক) শিশুদের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলে শিশু অধিকার 
(খ) বিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলা আমাদের কর্তব্য 


(গ) নিজ ধর্ম পালনের অধিকার অধিকার 
(ঘ) নাগরিকের কর্তব্য দেশকে ভালোবাসা 
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8. সঠিক উত্তরের বামপাশে টিক (৬) চিহ্ন দাও : 
৪.১। কোনটি শিশু অধিকার ? 


(ক) শিক্ষা লাভ (খ) কর দেওয়া 
(গ) ভোট দেওয়া (ঘে) আইন মানা 
৪.২। মানবাধিকার কী ? 


(ক) শিশু হিসেবে অধিকার (খ) ব্যক্তি হিসেবে অধিকার 
(গ) নাগরিক হিসেবে অধিকার (ঘ) মানুষ হিসেবে অধিকার 
৪.৩ । দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী লোকজনকে কী বলে ? 
(ক) নাগরিক (খ) বিদেশী 
(গ) স্থানীয় (ঘ) বহিরাগত 
8.৪ | পরিবারের প্রতি আমাদের কর্তব্য কোনটি ? 
(ক) নিয়মিত পড়াশুনা করা (খ) খেলাধূলা করা 
(গ) নিবচিনে অংশগ্রহণ করা (ঘ) বড়দের শ্রদ্ধা করা 
8.৫। এক জন নাগরিক ভোটার হতে পারেন কমপক্ষে কত বৎসর কয়সে ? 


(ক) ১৬ বৎসর (খ) ১৮ বৎসর 
(গ) ২০ বৎসর (ঘ) ২২ বৎসর 
৪.৬। পৌরসভার সদস্যদের বলা হয় - 
(ক) নাগরিক (খ) পৌর প্রধান 
(গ) চেয়ারম্যান (ঘে) কমিশনার 
৫. অল্প কথায় উত্তর দাও : 
(ক) জীবনকে সুন্দরভাবে গড়তে হলে কী প্রয়োজন ? 
(খ) তিনটি শিশু অধিকার লেখ । 
(গ) বিদ্যালয়ে আমাদের অধিকারগুলো কী ? 
(ঘ) সমাজের প্রতি আমাদের কর্তব্যগুলো কী ? 
(ও) নাগরিকের প্রধান দায়িতৃ কী ? 
চে) পরিবারে শিশুদের কী কী অধিকার রয়েছে? 
(ছ) বিদ্যালয়ে আমাদের কর্তব্গুলো লেখ । 
(জ) মানবাধিকার কাকে বলে ? 


(ঝ) পরিবারের প্রতি শিশুর কর্তব্যের একটি তালিকা তৈরি কর। 


অধ্যায় নয় 


শ্রমের মর্যাদী 


আমরা কেউ গ্রামে, কেউ শহরে বাস করি । আমরা সকলে বাড়ি বা বাসায় থাকি। 
আমাদের বাড়ি সবসময় পরিষ্কার থাকা দরকার ৷ পরিচছন্র বাড়িতে বাস করলে মন 
ভালো থাকে । স্বাস্থ্য ভালো থাকে । আমাদের লেখাপড়াও ভালো হয়। তাই সবসময় 
আমাদের বাড়ি পরিষ্কার রাখব । সুন্দর ও পরিপাটি রাখব । বাড়ি সুন্দর ও পরিপাটি 
রাখার জন্য কী কী করা দরকার? 


নিচের ছকটি পড়ি। 


বাড়ি সুন্দর ও পরিপাটি রাখার উপায় 
১। প্রতি দিন সকাল ও বিকাল ঘর ও উঠান ঝাট দিতে হবে । 
২। প্রতি দিন আসবাবপত্র মুছতে হবে । 
৩। প্রতি দিন বাড়ির জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতে হবে । 
৪ । প্রতি দিন সকাল ও বিকাল গোসলখানা ও পায়খানা পরিষ্কার করতে হবে । 
৫ । বাড়ির ময়লা নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলতে হবে । 
শুধু বাড়ি পরিষ্কার রাখলেই চলবে না। বাড়ির আশপাশও পরিষ্কার রাখতে হবে। 
বাড়ির আশপাশ পরিষ্কার না থাকলে কী হয়? বাড়িতে ধুলাবালি ও ময়লা জমা হয়। 
এতে বাড়ির পরিবেশ দূষিত হয় । দূষিত পরিবেশে বাস করতে কারো ভালো লাগেনা । 
এরূপ পরিবেশে বাস করলে আমাদের রোগ হয় । 
মা, বাবা আমাদের বাড়ি পরিষ্কার রাখার জন্য কাজ করেন। বাড়ির অন্যরাও এজন্য 
কাজ করেন । তারা ঘর, উঠান ঝাট দেন । খাট, চেয়ার, টেবিল, আলমারি মুছে পরিষ্কার 
করেন। থালা, বাসন, হাড়ি, গ্রাস, জগ, বাটি ইত্যাদি ধুয়ে পরিষ্কার করেন । গোসলখানা 
ও পায়খানা ধুয়ে পরিষ্কার রাখেন । বাড়ির ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করেন। বাড়ির 
আশপাশ পরিষ্কার রাখার জন্যও নানা কাজ করেন। 
বাড়ি সুন্দর ও পরিপাটি রাখতে আমরাও সবসময় খেয়াল রাখব। একাজে আমরা মা, 
বাবা ও অন্যদেরকে সাহায্য করব । 


৫৮ পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 


এখন নিচের ছকটি পূরণ করি । 
বাড়ি পরিষ্কার রাখতে আমরা কী কী কাজে মা, বাবাকে সাহায্য করব 


> 
২। 
৩। 
৪। 
৫। 


এছাড়া আমরা নিজেদের বই, খাতা, কলম, পেনসিল গুছিয়ে রাখব । নিজেদের পোশাক 
এবং অন্যান্য জিনিসপত্র পরিষ্কার রাখব । 


চিত্র ১: বাড়ির কাজে মা বাবাকে সাহায্য করা 
কোন কাজকে আমরা ভয় পাব না। কোন কাজকে আমরা ঘৃণা করব না। আমরা নিজ 
হাতে কাজ করতে ভালোবাসব। 
আমরা বাড়ির বিভিন্ন কাজের কথা জানলাম। সমাজে আমাদের বিভিন্ন প্রয়োজন 
রয়েছে । যেমন খাদ্য, পোশাক, ঘরবাড়ি, যানবাহন, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদির প্রয়োজন । 
বিভিন্ন পেশার মানুষ আমাদের এসব প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন। 
শ্রমজীবী 
কোন কোন পেশার মানুষ দৈহিক পরিশ্রম করে নানা কাজ করেন । এদেরকে শ্রমজীবী 
বলা হয়। 


শ্রমের মধাদা ৫৯ 


আমাদের দেশের প্রধান প্রধান শ্রমজীবী হলেন- 

১। কৃষক ৯। কুলি 

২। তাতী ১০। ফেরিওয়ালা 

৩। জেলে ১১। মাঝি 

৪ | কামার ১২। রিজসাচালক 

৫ | কুমোর ১৩। রাজমিস্ত্রি 

৬। দর্জি ১৪ । কাঠমিস্ত্ি 

৭। নাপিত ১৫। বিদ্যুৎমিস্ত্ি 

৮। মুচি ১৬। কারখানা শ্রমিক ইত্যাদি 


কৃষক : কৃষক ধান, গম, ডাল, শাকসবজি ইত্যাদি চাষ করেন। তাদের কাছ থেকে 
আমরা খাদ্য পাই। 

তীতী : তাতী তাতে কাপড় তৈরি করেন। এ কাপড় দিয়ে আমাদের পোশাক হয়। 
জেলে : জেলে খাল, বিল, নদী, সাগর থেকে মাছ ধরেন । মাছ আমাদের প্রিয় খাদ্য। 
কামার : কামার লাঙল, দা, বটি, কাচি, ছুরি, তৈরি করেন। বিভিন্ন কাজে এগুলো 


কামার 
কুমোর : কুমোর মাটি দিয়ে কলস, হাড়ি, পাতিল, ফুলের টব ইত্যাদি তৈরি করেন। 
এগুলো বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়। 

দর্জি : দর্জি আমাদের পোশাক তৈরি করেন। 

নাপিত : নাপিত চুল কাটার কাজ করেন। 

মুচি : মুচি আমাদের জুতা মেরামত করেন। 


৬০ পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 


কুলি : রেলস্টেশন, লঞ্চ স্টিমার ঘাট, বাস টারমিনাল, হাটবাজার প্রভৃতি জায়গায় কুলি 
কাজ করেন । তারা আমাদের মালপত্র বহন করেন । 

ফেরিওয়ালা : পাড়া ও মহল্লায় ফেরিওয়ালা নানারকম জিনিস বিক্রি করেন । 

মাঝি : মাঝি নৌকা চালান । তিনি যাত্রী পারাপার ও মালপত্র আনা নেওয়া করেন। 
রিকসাচালক : রিকসাচালক রিকসায় আমাদের বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যান। মালপত্রও 
বিভিন্ন স্থানে পৌছে দেন। 


রিকসাচালক 
করেন। কাঠমিস্ত্রি : কাঠ দিয়ে চেয়ার, টেবিল, খাট, দরজা, জানালা, আলমারি ইত্যাদি 
তৈরি করেন। 


বিদ্যুৎমিস্তরি : বিদ্যুমিস্্ি বিদ্যুৎ লাইন, বিদ্যুতের যন্ত্রপাতি বসান ও মেরামতের কাজ করেন। 
কারখানা শ্রমিক : বিভিন্ন কারখানায় কাজ করেন। আমাদের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন 


রাজমিত্তী কামর ইলেকট্রিক মিস্ত্রি কারখানা শ্রমিক 
আমাদের আশেপাশে এ রকম অনেক শ্রমজীবী মানুষ রয়েছেন । নিচের ছকে আরও কিছু 
শ্রমজীবীর নাম লিখি । 


আমাদের চারপাশের শ্রমজীবী মানুষ 
> ৩। 
২। ৪ | 


শ্রমের মর্যাদা ৬১ 


পেশাজীবী 
সমাজে আরও কিছু পেশা রয়েছে । এসব পেশায় দৈহিক শ্রমের তেমন প্রয়োজন হয় না। 
মানুষ তাদের বিদ্যা ও বুদ্ধি দিয়ে নানা কাজ করেন । এদেরকে পেশাজীবী বলা হয়। 


আমাদের দেশে প্রধান প্রধান পেশাজীবী হচ্ছেন- 

১। শিক্ষক ৫। চিকিৎসক 
২। বিচারক ৬. প্রকৌশলী 
৩। আইনজীবী ৭। কৃষিবিদ 
৪ । সাংবাদিক ৮। সেবিকা 


55705257555 

শিক্ষক : শিক্ষক ছাত্রছাত্রীকে পড়ালেখা শিক্ষা দিয়ে মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তোলেন। 

বিচারক : বিচারক আদালতে মামলার বিচার করেন। 

আইনজীবী : আইনজীবী আদালতে মামলার বিচার কাজে সাহায্য করেন । 

সাংবাদিক : সাংবাদিক দেশ বিদেশের বিভিন্ন খবর ও তথ্য সংগ্রহ করেন। পত্র 
পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন থেকে এগুলো আমরা জানতে পারি । 


সাংবাদিক 
চিকিৎসক : চিকিৎসক আমাদের রোগের চিকিৎসা করেন । 
প্রকৌশলী : রাস্তা, সেতু, বড় বড় ভবনের নকশা করেন। এগুলো তৈরির কাজ 
তদারকী করেন । বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তৈরির কাজও করেন। 
কৃষিবিদ : কৃষির উন্নয়নে কাজ করেন। ফসলের নতুনজাত কীভাবে উদ্ভাবন করা 
যায়, সে সম্পর্কে গবেষণা করেন। 
সেবিকা : সেবিকা অসুস্থ ব্যক্তির সেবাযত্ব করেন। 


৬২ পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 


নিচের ছকে আরও পেশাজীবীর নাম লিখি 
১। ৩। 
২ ৪ | 


আমরা কিছু শ্রমজীবী ও পেশাজীবীর নাম জানলাম । তারা কী কী কাজ করেন তাও 
জানলাম । আমাদের সমাজে সকল শ্রমজীবী ও পেশাজীবীর গুরু রয়েছে। নানা 
দরকারে তাদের উপর আমাদের নির্ভর করতে হয়। আমরা সকল শ্রমজীবী ও 
পেশাজীবীকে শ্রদ্ধা করব । সকল কাজকে সম্মান করব। 


অনুশীলনী 
১। সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর : 
(ক) আমাদের বাড়ি সবসময় ---------- থাকা প্রয়োজন । 
(খ) বাড়ি সুন্দর ও পরিপাটি রাখতে আমরা মা, বাবা ও অন্যদের ------ করব। 
(গ) যারা দৈহিক পরিশ্রম করে নানা কাজ করেন তাদের ---------- বলে। 
(ঘ) আমরা সকল শ্রমজীবী ও পেশাজীবীকে -_-----77- করব। 


২। নিচের শুদ্ধ উত্তিগুলোর ডান পাশে ‘শু’ এবং অশুদ্ধ উত্তিগুলোর ডান পাশে 'অ' লেখ : 
(ক) আমরা নিজ হাতে কাজ করতে ভালোবাসব। 
(খ) কৃষক তাতে কাপড় তৈরি করেন। 
(গ) কামার মাটি দিয়ে হাড়ি, পাতিল তৈরি করেন। 
(ঘ) আমাদের সমাজে সকল শ্রমজীবী ও পেশাজীবীর প্রয়োজন রয়েছে । 


শ্রমের মর্যাদা ৬৩ 


৩। বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলোর মিল কর : 


(ক) কোন কাজকে আমরা জেলে 
(খ) আদালতে বিচার কাজে সাহায্য করেন আইনজীবী 
(গ) খাল, বিল, নদী থেকে মাছ ধরেন ভয় পাব না 
(ঘ) আমরা সকল কাজকে সম্মান করব 
বিচারক 


৪ । সঠিক উত্তরের বাম পাশে টিক (৭) চিহ্ন দাও : 
৪.১ কে ধান, গম, ডাল, শাকসবজি ইত্যাদি চাষ করেন? 


(ক) জেলে (খ) কামার 
(গ) কৃষক (ঘ) কুমোর 
৪.২ ইট, সিমেন্ট, বালু, লোহার, রড় ইত্যাদি দিয়ে আমাদের ঘরবাড়ি কে তৈরি করেনঃ 
(ক) রাজমিস্তি (খ) কামার 
(গ) ফেরিওয়ালা (ঘ) দর্জি 
৪.৩ আদালতে মামলার বিচার কাজ কে করেন? 
(কে) বিচারক (খ) আইনজীবী 
(গ) শিক্ষক (ঘ) চিকিৎসক 
8.৪ আমাদের পড়ালেখা শেখান কে? 
(ক) কৃষিবিদ (খ) বিচারক 
(গ) প্রকৌশলী (ঘ) শিক্ষক 


৫। অল্প কথায় উত্তর দাও। 
(ক) বাড়ি পরিষ্কার রাখতে আমরা মা, বাবাকে কী কী কাজে সাহায্য করব? 
(খ) সমাজে আমাদের কী কী প্রয়োজন রয়েছে? 
(গ) আমাদের দেশের পাঁচটি করে শ্রমজীবী ও পেশাজীবীর নাম লেখ । 
(ঘ) আমরা সকল শ্রমজীবী ও পেশাজীবীকে শ্রদ্ধা করব কেন? 


অধ্যায় - দশ 


গণতান্ত্রিক মনোভাব 


অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা 


আমরা ছোট । মা বাবা ও ভাইবোন সবাই মিলে পরিবারে বাস করি। এছাড়া রয়েছে 
অনেক প্রতিবেশি, বন্ধ এবং আত্মীয়-স্বজন ৷ বিদ্যালয়ে রয়েছে সহপাঠী, শিক্ষক এবং 
আরও অনেকে । সকলকে নিয়েই আমাদের সমাজ । সমাজে আমরা বিভিন্ন বয়সের লোক 
বাস করি। কেউ আমাদের চেয়ে বয়সে বড়। কেউ বা ছোট । আমরা একটু চিন্তা করি 
বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে কারা আমাদের চেয়ে বয়সে বড় এবং কারা ছোট ৷ এবার নিচের 
ছকে নামগুলো লিখি । 


বয়সে বড় বয়সে ছোট 


ছকটি থেকে আমরা কী দেখতে পাচিছ? বাড়ি ও বিদ্যালয়ে আমাদের চেয়ে অনেকে 
বয়সে ছোট এবং অনেকে বয়সে বড় রয়েছেন। বিভিন্ন কাজে বড়রা তাদের মতামত 
রাখেন । কখনও কখনও ছোটরাও তাদের মত প্রকাশ করে থাকে । কোন বিষয়ে নিজের 
ধারণা, পরামর্শ, উপদেশ ইত্যাদি হল ব্যক্তির মত। যে কোন বিষয়ে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন 
মতামত থাকতে পারে । 

মত বিভিন্ন রকম হলে কোন কাজ ভালোভাবে করা যায় না। এজন্য প্রয়োজন অধিকাংশ 
লোকের একমত হওয়া । সবাই মিলে আলাপ আলোচনা করে একমতে পৌছাতে হবে । 
অধিকাংশ ব্যক্তি যখন কোন বিষয়ে এক মত হবে তখন সেই মতটি আমাদের গ্রহণ 
করতে হবে। আর কোন বিষয়ে অধিকাংশের মতামত মেনে নেওয়াই হল গণতান্ত্রিক 
মনোভাব । আমরা সবাই গণতান্ত্রিক মনের অধিকারী হলে বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে অনেক 
সমস্যার সমাধান সহজে করা যায়। তাই আমরা বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে বড়দের কথা 
শুনব। অধিকাংশের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব। আমাদের সকল কাজকর্মে আমরা 
গণতান্ত্রিক মনোভাব দেখাব । 


গণতান্ত্রিক মনোভাব ৬৫ 


ক্লাস ক্যাপ্টেন বা শ্রেণী নেতা নিৰ্বাচন 


আমরা জানি বিদ্যালয়ে প্রতিটি শ্রেণীতে এক জন ক্লাস ক্যাপ্টেন বা শ্রেণীনেতা 
থাকে । আমাদের মধ্যে অনেকেই এই ক্যাপ্টেন বা নেতা হতে পছন্দ করে। কিন্তু 
সবাইকে কি নেতা বানানো সম্ভব? কীভাবে সকলে একমত হয়ে শ্রেণীনেতা বানানো 
যায়? আমরা এখন একটি গল্পের মাধ্যমে এ সম্পর্কে জানব। 

তৃতীয় শ্রেণী- গ শাখা । বছরের শুরু। শ্রেণীতে মোট ৩০ জন শিশু রয়েছে। শিক্ষার্থীদের 
মধ্য থেকে এক জনকে ক্যাপ্টেন নির্বাচন করা হবে । নায়লা বলে বসল সে ক্যাপ্টেন হতে 
চায়। তাই দেখে মামুন বলে বসল সে ক্যাপ্টেন হবে । শ্রেণীর আরও তিন/চার জন 
ক্যাপ্টেন হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করল। সবার আগ্রহ দেখে শিক্ষক সমস্যায় পড়লেন- 
কীভাবে শ্রেণী নেতা নির্বাচন করা যায়? অবশেষে একটি নিয়ম মেনে শ্রেণীনেতা নির্বাচন 
করা হল। নিয়মটি হল- 

প্রথমে কারা ক্যাপ্টেন হতে ইচ্ছুক শিক্ষক তাদের নাম বোর্ডে লিখলেন। এক এক করে 
একটি করে নাম বললেন । যারা তাকে ক্যাপ্টেন বানাতে চায় তাদেরকে হাত তুলতে 
বললেন । হাত গুণে সংখ্যাটি নামের পাশে লিখলেন। এভাবে সবার নামের পাশে সংখ্যা 
বসালেন । দেখা গেল নায়লার নামের পাশের সংখ্যাটি সবচেয়ে বড় । অর্থাৎ বেশিরভাগই 
নায়লাকে ক্যাপ্টেন বানাতে মত দিয়েছে । অতএব সেই ক্লাস ক্যাপ্টেন নির্বাচিত হল। 
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শ্রেণীতে কীভাবে ক্যাপ্টেন নির্বাচন করা যায় আমরা গল্পটি থেকে জানলাম । এছাড়া 
কাগজে নাম লিখেও ক্যাপ্টেন নির্বাচন করা যায়। এভাবে সকলের মতামতকে সহজেই 
একমতে নিয়ে আসা যায় । শ্রেণীনেতা নির্বাচনে আমরা সবাই অংশগ্রহণ করব । 


শ্রেণীনেতার কাজ 

শ্রেণীনেতা আমাদের সহপাঠী । সে আমাদের মতই এক জন। আমাদেরই বন্ধু 
অধিকাংশের মতামত নিয়েই তাকে নির্বাচন করা হয়। তাই শ্রেণীর অন্যান্য সহপাঠীর 
প্রতি তার দায়িত্ব অনেক প্রতি দিন তাকে অনেক কাজ করতে হয়। এবার ক্লাস 
ক্যাপ্টেন শ্রণীতে কী কী দায়িতু পালন করে তা এক এক করে মনে করি এবং নিচের 
ছকে লিখি । 


শ্রেণীনেতার দায়িত্ব ও কর্তব্য 


> 
২। 
৩। 
৪। 


৫। 
দেখা যাচ্ছে শ্রেণীনেতাকে প্রতি দিন বিভিন্ন দায়িতু পালন করতে হয়। যেমন (ক) বোর্ড 
পরিষ্কার রাখা, (খ) সহপাঠীদের বাড়ির কাজ সংগ্রহ করে শিক্ষককে জমা দেওয়া, (গ) 
কোন শিক্ষার্থীর অসুখ বা কোন অসুবিধা হলে শ্রেণী শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষককে জানানো, 
(ঘ) সহপাঠীদের সহায়তায় শ্রেণীকক্ষ পরিষ্কার রাখা ইত্যাদি নানা দায়িত্ব শ্রেণীনেতা 
পালন করে থাকে। তবে শ্রেণীনেতার প্রধান দায়িত্ব হল শ্রেণীর কাজে শিক্ষককে 
সহায়তা করা এবং শ্রেণী শৃঙ্খলা বজায় রাখা । শ্রেণীনেতার এতসব দায়িতৃ কিন্তু একা 
একা পালন করা সম্ভব নয়। বাড়িতে মা বাবা, ভাই বোনের সহযোগিতা ছাড়া আমরা 
যেমন চলতে পারি না । বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও সহপাঠীদের সহায়তা ছাড়া পড়াশুনার কাজ 
করা যায় না। শ্রেণীনেতাও অন্যদের সহযোগিতা ছাড়া কাজ করতে পারে না। তাই 
আমরা শ্রেণীর বিভিন্ন কাজে তাকে সহায়তা করব। কারণ সে আমাদেরই নির্বাচিত 
নেতা । সবসময় মনে রাখব সে আমাদেরই বন্ধ এবং সহপাঠী । 


গণতান্ত্রিক মনোভাব ৬৭ 
শ্রেণীতে সারা বছর এক জনই নেতা থাকবে তা কিন্তু নয়। আমাদের মধ্যে অনেকেরই 
শ্রেণীনেতা হতে ভীষণ ইচেছ করে । তাহলে আমরা কী করতে পারি? কিছুদিন পরপর 
নতুন করে শ্রেণীনেতা নির্বাচন করা যায়। এতে করে অনেকেরই নেতা হওয়ার ইচছা 
পুরণ হবে । সেই সাথে নতুন নতুন নেতাও তৈরি হবে । নেতা নির্বাচনে আমরা সবসময় 
গণতান্ত্রিক মনোভাব দেখাব । অর্থাৎ অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে নতুন নেতা নির্বাচন 
করব । 


অনুশীলনী 
১. সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পুরণ কর : 
(ক) কোন বিষয়ে নিজের পরামর্শ ও উপদেশ প্রদান হল ব্যক্তির -------- | 


(খ) মতামত --------- রকম হলে কোন কাজ ভালভাবে করা যায় না। 


২. নিচের শুদ্ধ উত্তিগুলোর ডান পাশে ‘শু’ এবং অশুদ্ধ উত্তিগুলোর ডান পাশে ‘অ’ লেখ : 
(কে) বাড়িতে সকল কাজে সকলের এক মত থাকে। 


(খ) শ্রেণীকক্ষে যার খুশি সেই ক্যাপ্টেন হতে পারে না। 

(গ) সারা বছর ধরে শ্রেণীকক্ষে এক জন শ্রেণীনেতা থাকবে । 

(ঘ) শ্রেণীনেতা একাই শ্রেণীকক্ষে সকল দায়িত পালন করবে। 
৩. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলোর মিল কর : 


(ক) শ্রেণীনেতা আমাদের শ্রদ্ধা করব 

(খ) বড়দের মতামতকে আমরা শ্রেণীনেতার কাজ 

(গ) শ্রেণী শৃঙ্খলা রক্ষা করা গণতান্ত্রিক মনোভাব 

(ঘ) অধিকাংশের মতামত গ্রহণ সহপাঠী 
সহযোগিতা 


৬৮ পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 


৪. সঠিক উত্তরের পাশে (এ) চিহ্ন দাও : 
৪.১। গণতান্ত্রিক মনোভাব কী? 
(ক) সকলের মতামত মানা (খ) নিজ মতামত অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া 
(গ) অধিকাংশের মতামত মানা (ঘ) অধিকাংশের মতামত গ্রহণ না করা 
৪.২। শ্রেণীনেতাকে আমরা বিভিন্ন কাজে সহায়তা করব কেন ? 
(ক) আমাদের সহপাঠী (খ) আমাদের নির্বাচিত নেতা 
(গ) লেখাপড়ায় ভালো (ঘ) শিক্ষক পছন্দ করেন 
৪.৩। শ্রেণী নেতা নির্বাচনের গল্পে নায়লা কেন ক্যাপ্টেন হয়েছিল ? 
(ক) অন্য কেউ ক্যাপ্টেন হতে চায় নি 
(খ) শিক্ষক নায়লাকে বেশী পছন্দ করতেন বলে 
(গ) অধিকাংশ শিক্ষার্থী নায়লাকে ক্যাপ্টেন বানাতে চেয়েছে 
(ঘ) নায়লা জোর করে ক্যাপ্টেন হয়েছিল 
৫. অল্প কথায় উত্তর দাও : 
(ক) কোন বিষয়ে বিভিন্ন মত থাকলে কীভাবে একমতে পৌঁছানো যায়? 
(খ) গণতান্ত্রিক মনোভাব কী? 
(গ) আমরা বিভিন্ন কাজে গণতান্ত্রিক মনোভাব দেখাব কেন? 
(ঘ) শ্রেণীনেতাকে কী কী দায়িতৃ ও কর্তব্য পালন করতে হয়? 
(ও) শ্রেণীনেতাকে বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করা উচিত কেন? 


অধ্যায় - এগার 


বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সংস্কৃতি 


আমরা নানারকম খাবার খাই । নানাধরনের পোশাক পরি । নানাভাষায় কথা বলি। নানা 
ধরনের খেলা করি । নানারকম উৎসব পালন করি । এক এক দেশের লোকেরা এক এক 
রকম খাবার খায়। এক এক রকম পোশাক পরে । এক এক রকম উৎসব পালন করে। 
বিভিন্ন রকম খেলাধুলা করে । এসবগুলো মিলে হয় একটি দেশের সংস্কৃতি ৷ সংস্কৃতির 
মাঝেই মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিক ফুটে ওঠে । 

পৃথিবীর এক এক অঞ্চলে এক এক রকম সংস্কৃতি দেখা যায়। বাংলাদেশের সংস্কৃতির 
সাথে অন্যান্য অঞ্চলের সংস্কৃতির কিছুটা মিল এবং কিছুটা অমিল রয়েছে। 

আমাদের আশেপাশে যেসব দেশ রয়েছে সেগুলোই আমাদের প্রতিবেশি দেশ । যেমন : 
ভারত, মায়ানমার, নেপাল, ভুটান । 

আমরা এখানে আমাদের প্রতিবেশি দুইটি দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানব । দেশ দুইটি 
হচেছ ভারত এবং মায়ানমার । 


ভারত 


ভারত একটি বিশাল দেশ। এই দেশটি আমাদের দেশের তিন দিক জুড়ে রয়েছে। এ 
দেশে অনেক মানুষ বাস করে। 

ভারতের এক এক অঞ্চলের মানুষ দেখতে এক এক রকম । কেউ কালো, কেউ ফর্সা 
আবার কেউবা মিশ্র বর্ণের । কারো নাক খাড়া, কারো নাক কিছুটা চ্যাপ্টা । 

ভারতের নানা জাতিগোষ্ঠীর মানুষ নানা ভাষায় কথা বলে। সে দেশে প্রায় সতেরটি 
প্রধান ভাষা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে হিন্দি, বাংলা, উর্দু, পাঞ্জাবি, অসমিয়া, উড়িয়া, 
গুজরাটি, মারাঠি, তেলেগু, তামিল ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এগুলো ছাড়াও ছোট 
ছোট জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা রয়েছে। 

বাংলাদেশের মানুষের মত ভারতের অনেক মানুষের প্রধান খাবার হচ্ছে ভাত, মাছ, 
ডাল, তরকারি । অনেকের প্রধান খাবার আবার বুটি-ডাল-তরকারি। কেউবা আবার 
প্রধান খাদ্য হিসেবে রুটি, মাংস খায়। 


৭০ পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 


ভারতের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ নানারকমের পোশাক পরেন। বাংলাদেশের 
মেয়েদের মত ভারতের অনেক মেয়ে শাড়ি-ব্লাউজ পরেন। কারও কারও পোশাক 
সালোয়ার-কামিজ । কেউ পরে ফ্রক-স্কার্ট, আবার কেউ পরে ঘাঘরা-ব্লাউজ ৷ ছেলেরা 
পরে প্যান্ট, শার্ট। অনেকে আবার পরে পায়জামা-কোর্তা। কোন কোন এলাকার ছেলেরা 
শার্ট এবং ধুতি-পার্জাবি পরে । 


নিচের ছবিতে ভারতের মানুষের নানারকমের পোশাক দেখতে পাচিছ। 


১। ১। 
২। ২। 
৩। ৩। 
৪। ৪ | 


ভারতের অধিকাংশ লোকই হিন্দুধর্মের অনুসারী । তবে সে দেশে ইসলাম, বৌদ্ধ, খিফ, 
শিখ, পার্শি, জৈন ধর্মের মানুষও বাস করেন। 

বাংলাদেশের মত ভারতেও ফুটবল, ক্রিকেট, ঘুড়ি উড়ানো ইত্যাদি খেলা জনপ্রিয় । 
এছাড়া হা ডু ডু, গোল্লাছুট, কানামাছি ইত্যাদি স্থানীয় খেলাও তারা খেলে থাকে । 
বাংলাদেশের মত ভারতেও উচ্চাঙ্গা সংগীত, লোক সংগীত ও আধুনিক সংগীতের 
প্রচলন রয়েছে। এদেশের বিখ্যাত নৃত্য হল ওডিসি, ভারত নাট্যম, কথক, মণিপুরী, 


কথাকলি ইত্যাদি। 


বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সংস্কৃতি রা 
মায়ানমার 


মায়ানমার বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত। দেশটির আগের নাম ছিল বার্মা । 
এ দেশের মানুষের চোখগুলো ছোট ছোট । মুখের আকার কিছুটা গোল। নাক ততটা 
খাড়া নয়। মায়ানমারের অধিকাংশ মানুষ বর্মী ভাষায় কথা বলেন। এছাড়া কেউ কেউ 
আরাকানি ভাষায়ও কথা বলেন । 

মায়ানমারের বেশির ভাগ মানুষ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী । তবে ইসলাম, হিন্দু ও খ্রিষ্ট ধর্মের 
মানুষও সেখানে বাস করেন। মায়ানমারে প্রায় সকল শহর ও গ্রামে বৌদ্ধ মঠ রয়েছে। 
এগুলোতে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা থাকেন এবং ধর্মীয় শিক্ষা দেন। এখানে রয়েছে অনেক 
প্যাগোডা বা বৌদ্ধ মন্দির । এগুলো সেদেশের মানুষের কাছে খুবই পবিত্র । 
মায়ানমারের অধিকাংশ মানুষ আমাদের দেশের মানুষের মতই গ্রামে বাস করেন। 
গ্রামের বেশির ভাগ বাড়িই বাশ ও বেড়া দিয়ে তৈরি। তবে ধনী পরিবারগুলো কাঠের 
বাড়িতে বাস করেন । শহরে বেশির ভাগই পাকা বাড়ি দেখা যায়। 

মায়ানমারের মেয়েরা রঙিন লুঙ্গি ও ব্লাউজ পরেন। মাথায় খোপা করে ফুল লাগান। 
ছেলেরা লুঙ্গির সাথে শার্ট পরেন। আজকাল মায়ানমারের অনেক মানুষই আধুনিক 
পোশাক পরেন । মেয়েরা ফ্রুক-স্কার্ট ও ছেলেরা শার্ট প্যান্ট পরেন। 


চিত্র ২ : মায়ানমারের মানুষের নানারকম পোশাক 


মায়ানমারের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য ভাত। তারা প্লেট বা থালার বদলে ছোট ছোট 
গোল পেয়ালা বা বাটিতে ভাত খায়। তাদের প্রিয় খাবার খৌসায়ে । 


৭২ পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 
এটা নুডুলস বা সেমাইয়ের সঙ্গে মুরগির গোশত মিশিয়ে রান্না করা হয়। ওদের আর 
একটা মজার খাবার হচ্ছে মাছের কোপ্তা তরকারি । 


গৌতম বুদ্ধের জন্মদিবস হচ্ছে মায়ানমারের প্রধান উৎসব । পুতুলনাচ মায়ানমারে 
অধিবাসীদের প্রিয় খেলা । মায়ানমারের জনপ্রিয় নাচ তাবিন তাং, ওজি এবং আইয়ক। 


ভারত ও মায়ানমারের সংস্কৃতির বর্ণনা থেকে আমরা জানলাম, এ দুইটি দেশের 
সংস্কৃতির সাথে আমাদের দেশের সংস্কৃতির অনেক মিল এবং অমিল রয়েছে। 


আমরা নিচের ছকটি খাতায় তুলে পূরণ করি । 
দেশের নাম | প্রধান প্রধানভাষা | প্রধান ধর্ম | প্রধান প্রধান খাদ্য | পোশাক | খেলাধুলা 
বাংলাদেশ 


মায়ানমার 
আমরা বিভিন্ন সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করব । 


অন্শীলনী 


১। সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পুরণ কর: 
(ক) ভারতের নানা অঞ্চলের --------- কথা বলে। 
(খ) মায়ানমার বাংলাদেশের --------- অবস্থিত। 
(গ) মায়ানমারের অধিকাংশ লোক --------- ভাষায় কথা বলেন। 


২। নিচের শুদ্ধ উত্তিগুলোর বাম পাশে ‘শ’ এবং অশুদ্ধ উত্তিগুলোর বাম পাশে “অ' লেখ: 
(ক) সংস্কৃতির মাঝেই মানুষের জীবনের সব দিক ফুটে ওঠে । 
(খ) ভারত একটি ছোট দেশ। 
(গ) ভারতের অনেক মানুষ বাস করে। 
(ঘ) মায়ানমারের বেশির ভাগ মানুষই মুসলমান । 


বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সংস্কৃতি ৭৩ 
৩। বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলোর মিল কর : 


(ক) ভারতের রাষ্ট্রভাষা বমী 
(খ) ভারতের প্রধান ধর্ম খৌসায়ে 
(গ) মায়ানমারের রাষ্ট্রভাষা হিন্দি 
(ঘ) মায়ানমারের প্রিয় খেলা হিন্দুধৰ্ম 
ক্রিকেট 
পুতুলনাচ 
৪ । সঠিক উত্তরের পাশে টিক (খ) চিহ্ন দাও : 
৪.১ সংস্কৃতি কী? 
(ক) মানুষের পোশাক (খ) মানুষের খাবার 
(গ) মানুষের ভাষা (ঘ) সবগুলো 
৪.২ ভারতের প্রধান ভাষা কোনটি? 
(ক) বাংলা (খ) ইংরেজি 
(গ) হিন্দি (ঘ) মারাঠি 
৪.৩ মায়ানমারের মানুষের প্রিয় খাবার কোনটি? 
(ক) খৌসায়ে (খ) ভাত 
(গ) পাখির গোশত (ঘ) পায়েস 
৪.৪ ভারতের মানুষের প্রিয় খেলা কী? 
(ক) কানামাছি (খ) টেনিস 
(গ) ভলিবল (ঘ) ক্রিকেট 
৫। অল্প কথায় উত্তর দাও : 
(ক) ভারতের মানুষ কী কী পোশাক পরে? 


(খ) ভারতের মানুষ কী কী খেলা খেলে থাকে? 
(গ) মায়ানমারের মানুষের খাবার সম্পর্কে লেখ। 
(ঘ) মায়ানমারের জনপ্রিয় নাচ কী কী? 


অধ্যায়- বার 


বাংলাদেশের জনসংখ্যা 
বৃদ্ধি ও সমস্যা 


বাংলাদেশের আয়তন ও জনসংখ্যা 

পৃথিবীর মানচিত্র বাংলাদেশে একটি ছোট্ট দেশ। আয়তন মাত্র ১,৪৭,৫৭০ বর্গ 
কিলোমিটার । প্রতিবেশি দেশ ভারত, মায়ানমার বা বিশ্বের অন্যান্য অনেক দেশের 
তুলনায় দেশটি খুব ছোট । 

আয়তনে ছোট হলেও বাংলপাদেশের জনসংখ্যা কিন্তু কম নয়। ২০০১ সালের হিসেবে 
অনুযায়ী এ দেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৩ কোটি। এ জনসংখ্যা অন্য যে কোন দেশের 
তুলনায় অনেক বেশি । জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা প্রায় ৫১ জন পুরুষ এবং প্রায় ৪৯ জন 
নারী। 


আমাদের ছোট্ট সুন্দর দেশটার আয়তন ও জনসংখ্যা জানলাম। এবার নিচের ছকটি 
খাতায় তুলে পুরণ করি। 


আয়তন 

জনসংখ্যা 
বাংলাদেশের আয়তনের দিক দিয়ে পৃথিবীর নব্বইতম দেশ। কিন্তু জনসংখ্যার দিক 
দিয়ে পৃথিবিতে এর অবস্থান নবম। এ থেকে সহজেই বুঝতে পারছি আমাদের দেশে 
জনসংখ্যা অনেক বেশি। এর প্রধান কারণ দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি। আমাদের দেশের 
জনসংখ্যা খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে চলেছে । আমরা যদি চারদিকে তাকাই, তবে সবখানেই 
দেখি কেবল মানুষের ভিড়। রাস্তাঘাট, যানবাহন সবখানেই কেবল মানুষ আর মানুষ । 
তাই জনসংখ্যার বৃদ্ধি বাংলাদেশের অন্যতম সমস্যা। সরকার একে দেশের এক নম্বর 
সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। 


বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সমস্যা ৭৫ 
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চিত্র ১: রাস্তায় ও যানবাহনে জনসংখ্যার ভিড় 

পরিবার ও জনসংখ্যা 

আমরা সবাই পরিবারে বাস করি । পরিবারে সাধারনত মা বাবা, ছেলে মেয়ে, দাদা দাদী, 
চাচা, ফুপুদের নিয়ে গড়ে ওঠে। এছাড়াও পরিবারে আরও অনেকে থাকতে পারে। 
একটি দেশের সকল পরিবারের লোকসংখ্যা নিয়ে সেই দেশের মোট জনসংখ্যা । পরিবারে 
লোকসংখ্যা কম হলে দেশের জনসংখ্যা কম থাকে । আর বেশি হলে দেশের জনসংখ্যা 
তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায় । 

নিচে দুইটি পরিবারের ছবি রয়েছে। ছবির পরিবার দুইটির লোকসংখ্যা গুণে ফেলি এবং 
নিচে লিখি। 


টার রাকা 512 
রয়েছে। আর ডান দিকের পরিবারটির সদস্যসংখ্যা হল নয় জন। তাহলে, এবার 
নিজেরাই ঠিক করি কোন পরিবারটি ছোট এবং কোনটি বড়। 


৭৬ পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 


সাধারণত যে পরিবারে ছেলে মেয়ের সংখ্যা কম থাকে তাকে ছোট পরিবার বলে । আর 
যে পরিবারে সন্তান সংখ্যা বেশি, তাকে বলে বড় পরিবার । আমাদের দেশে দুই সন্তানের 
পরিবারকে ছোট পরিবার বলে । 

আমরা ছোট ও বড় পরিবার কাকে বলে জানলাম । এবার নিজেদের পরিবারের 
লোকসংখ্যা গুণে খাতায় লিখি। সেই সাথে কয়েকটি পরিচিত পরিবারের লোকসংখ্যা 
গুণে পাশে লিখি । এবার তুলনা করে দেখি কাদের পরিবারটি সবচেয়ে ছোট এবং 
কাদেরটি সবচেয়ে বড়। এভাবে সহজেই আমরা বড় ও ছোট পরিবার চিহিত করতে 
পারি। 

খাদ্য, পোশাক, বই, খাতা, পেনসিল ইত্যাদি 
জিনিসের প্রয়োজন হয়। পরিবার ছোট হলে 
সহজেই এগুলো মেটানো যায়। পরিবারে ছেলে 
মেয়েদের সংখ্যা কম হলে মা বাবা সকলের 
জন্য ভাল ও পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করতে 
পারেন । এছাড়া আমরা ভাল পোশাক পরতে 
পারি। ভাল ঘরে বাস করতে পারি। আরামে 
বিছানায় ঘুমাতে পারি। অসুখ হলে সহজে চিকিৎসার সুযোগ পেতে পারি এবং ভালভাবে 
লেখাপড়া করতে পারি । এতে করে স্বাস্থ্য ও মন ভাল থাকে। 


পরিবার বড় হলে এসব চাহিদা কী সহজে প্যরণ 
করা সম্ভব? মোটেই না। কারণ অনেক সময় 
লোক বাড়লেও পরিবারের আয় বাড়ে না। ফলে 
সদ্যসের পর্যাপ্ত এবং পুষ্টিকর খাবার দেওয়া 
সম্ভব হয় না। এতে করে তারা অপুষ্টিতে 
ভোগে । রোগে আক্রান্ত হয়। আর আক্রান্ত হলে 
টাকা-পয়সার অভাবে চিকিৎসা করাও সম্ভব হয় 
না। 


বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সমস্যা ৭৭ 


এছাড়া সকলের জন্য প্রয়োজনীয় পোশাক পাওয়া যায় না। ফলে শীতে কষ্ট পেতে হয়। 
পরিবার বড় হলে একই ঘরে ঠাসাঠাসি করে অনেক লোক বাস করে। একই বিছানায় 
অনেককে ঘুমাতে হয়। এতে সবারই অসুবিধা হয়। আবার অনেক বড় পরিবারে 
ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ায় সুযোগ পায় না। ফলে তারা নিরক্ষর থেকে যায়। পরিবার বড় 
হলে কখনও কখনও শুধু ছেলেদের শিক্ষা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় । ফলে 
মেয়েরা পড়ালেখায় পিছিয়ে পড়ে। অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। অথচ 
দেশের উন্নতির জন্য মেয়েদেরও পড়ালেখায় প্রয়োজন । 

ছোট ও বড় পরিবারের সুবিধা ও অসুবিধার দুইটি চিত্র প্যর্বের পৃষ্ঠায় রয়েছে। চিত্র দুইটি ভাল 
করে দেখি এবং কয়েকটি সুবিধা ও অসুবিধা রিখে নিচের ছকটি পুরণ করি । 


ছোট পরিবারের সুবিধা বড় পরিবারের অসুবিধা 
চু ১. 
২. ২. 
৩. ত. 
জনসংখ্যা ও পরিবেশ 


আমরা জানি সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের জন্য ভাল পরিবেশ প্রয়োজন । কিন্তু 
আমাদের আশেপাশের পরিবেশ দিন দিন অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়েছে। একটু চিন্তা 
করলেই আমরা সহজেই এর কারণ বুঝতে পারি। দ্রুত জনসংখ্যার বৃদ্ধি এর অন্যতম 
প্রধান কারণ । জনসংখ্যা বেশি বাড়লে এক দিকে বাড়ির পরিবেশ নষ্ট হয়। অন্য দিকে 
আশেপাশের পরিবেশের ওপরও এর প্রভাব পড়ে । 

বাড়িতে লোকসংখ্যা বেশি হলে বেশি ঘরের দরকার হয়। ফলে খালি জায়গায় খর তোলা 
হয়। এতে করে শিশুদের হাটাচলা ও খেলার জায়গা থাকে না। অনেক সময় গাছপালা 
কেটে ঘর তৈরি করা হয়। সামাজিক পরিবেশ সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর রাখতে হলে গাছের 
প্রয়োজন রয়েছে। বাড়িতে লোসংখ্যা বেশি হলে অনেক সময় একই ঘরে গাদাগাদি করে 
অনেকে বাস করে। ফলে কাপড়, বিছানা দুত নোংরা হয় যা ঘরের পরিবেশ নষ্ট 
করে ।এছাড়া বেশি লোক হলে বেশি ময়লা আবর্জনা সৃষ্টি হয়। এই ময়লা অনেক অনেক 
সময় যথাস্থানে ফেলা সম্ভব হয় না। এভাবে বাড়ির আঙিনায় ময়লার স্তুপ জমে । 
বাড়ির পরিবেশ দুষিত করে । 


8০৫ (০  RD S 
৬: গৃহ পরিবেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব চিত্র ৭ : আশেপাশের পরিবেশের ওপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব 


1৬৮ পন । 


জনসংখ্যা দুত বৃদ্ধি পেলে বাড়ির আশেপাশের পরিবেশও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেমন, রাস্তায় 
বেশি লোক চলাচল করায় রাস্তায় তাড়াতাড়ি নোংরা হয়। অতিরিক্ত ময়লা জমা হওয়ার 
কারণে এলাকার বিভিন্ন স্থানে ময়লার স্তুপ গড়ে ওঠে । শহরাঞ্চলের মযলা ফেলার 
স্থান ও ড্রেনগুলো উপচে পড়ে । খেলার মাঠে ভিড় থাকায় শিশুরা খেলার জায়গা পায় 
না। রাস্তার পাশে এবং খোলা জায়গায় বস্তি গড়ে ওঠে । যানবাহনে থাকে প্রচন্ড ভিড়। 
বাস, লঞ্চ, স্টিমার ইত্রাদিতে বেশি লোক ওঠার প্রায়ই দূর্ঘটনা ঘটে । লঞ্চ ও নৌকা 
ডুবির ফলে অনেকের প্রাণহানি ঘটে । অনেক যাত্রী জখম হয়। তাই আমরা যদি 
যানবাহন ব্যবহারের নিয়মাবলি মেনে চলি । যাত্রী বোঝাই বাস, লঞ্চ, স্টিমারে না চড়ি 
তাহলে আমরা দূর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাব। 

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা কী বুঝতে পারছি? জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে বাড়ি ও 
আশেপাশের পরিবেশের ক্ষতি হয়। এখন আমরা নিজ বাড়ি ও আশেপাশের পরিবেশ 
পর্যবেক্ষণ করি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট কয়েকটি অসুবিধার তালিকা তৈরি করি 
এবং শ্রেণীর অন্যান্যদের সাথে এ নিয়ে আলোচনা করি । 


বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সমস্যা 


অনুশীলনী 
১। সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পুরণ কর : 
(কে) আয়তনের দিক দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান --------- | 
(খ) একটি দেশের সকল ------ লোকসংখ্যা নিয়ে সেই দেশের মোট জনসংখ্যা । 
গে) ------- পরিবারে সকল চাহিদা সহজে পূরণ করা সম্ভব হয় না। 
(ঘ) পরিবার ছোট হলে সকলের জন্য ভাল ও পুষ্টিকর ---- ব্যবস্থা করা যায়। 
২। নিচের শুদ্ধ উক্তিগুলোর বাম পাশে শু" এবং অশুদ্ধ উত্তিগুলোর বাম পাশে ‘অ' লেখ : 
(ক) জনসংখ্যার দিক দিয়ে বিশ্বে আমাদের দেশের অবস্থান অনেক উপরে । 
(খ) আয়তনের তুলনায় বাংলাদেশের জনসংখ্যা অনেক বেশি । 
(গ) বড় পরিবারে সবসময় ছেলেমেয় লেখাপড়ার সমান সুযোগ পায়। 
(ঘ) পরিবার ছোট হলে সহজেই চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া যায়। 
৩। বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলো মিল কর : 


(ক) বাংলাদেশের জনগণের শতকরা ৪৯ ভাগ জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি 

(খ) আয়তনের বিশ্বের নব্বইতম দেশ বড় পরিবার 

(গ) ছেলেমেয়ের সংখ্যা বেশি বাংলাদেশ 

(ঘ) বড় পরিবারের ছেলেমেয়েরা নারী বা মহিলা 

(ঙ) জনসংখ্যা সমস্যার কারণ পড়ালেখার সুযোগ পায় না 
মায়ানমার । 


৪। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (এ) চিহ্ন দাও : 
৪.১ বাংলাদেশের মোট আয়তন কত বর্গকিলোমিটার? 
(ক) ১,৪৩,৫৫৮ (খ) ১,৪৪,৭৫৮ 


(গ) ১,৪৩,৯৪৮ (ঘ) ১,৪৭,৫৭০ 


৮০ 


৪.২ 


৪.৪ 


৫। 


পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 


জনসংখ্যার দিক দিয়ে পৃথিবীতে বাংলাদেশের অবস্থান কত? 


(ক) নব্বইতম (খ) দশম 

(গ) নবম (ঘ) অষ্টম 

সরকার কোন সমস্যাকে দেশের এক নম্বর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে? 
(ক) শব্দ দুষণ (খ) জনসংখ্যা সমস্যা 

(গ) পরিবেশ দুষণ (ঘ) খাদ্য সমস্যা 

বড় পরিবারের তুলনায় ছোট পরিবারের সুযোগ-সুবিধা কিরুপ? 

(কর) কম (খ) সমান 

(গ) বেশি (ঘ) নাই 

অল্প কথায় উত্তর দাও : 


(ক) বাংলাদেশে জনসংখ্যা বেশি হওয়ার কারণ কী? 

(খ) পরিবারের লোকসংখ্যা কম এবং বেশি হলে কী হয়? 

(গ) ছোট পরিবার কাকে বলে? 

(ঘ) বড় পরিবার কাকে বলে? 

(ঙ) কোন ধরণের পরিবারে দৈনন্দিন প্রয়োজনগুলো সহজে মেটানো যায়? 
(চ) বড় পরিবারে ছেলেমেয়েদের পড়ালেখায় কী অসুবিধা হয়? 

(ছ) ছোট পরিবারের সুবিধাগুলো কী? 

(জ) বড় পরিবারের অসুবিধাগুলো লেখ । 

(ঝ) লোকসংখ্যা দুত বৃদ্ধি পেলে বাড়িতে কী কী সমস্যা দেখা দেয়? 


(৫) তোমার বাড়ির আশেপাশের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ কর এবং জনসংখ্যা দুত 


বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট পাচটি সমস্যার একটি তালিকা তৈরি কর । 


তি £88৯ দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি 1১৭৩ 
8৮: লা 
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